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পত্রিকাটি খ্ুলো৫খলায় প্রকাশের জন্য 
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ক্ষেহনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই €কোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খাতে এব 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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ফলের মত 


া 
সর্দার চলে যেতে একজন গিয়ে 
নেডের বাধন খুলে দিল ৷ 


সেই. .হাটায় 
এবারের লুটের 
মাল আমরা 


75 
সেটাই ভাল 
হবে সর্দার | 


যে ফল ছু? 


ডে মেরৌছল পাকা 
সে খসে পড়ল । 


বেয়াদাপ ন! 
করে নেডকে 

আমার কোবনে 
পাঠিয়ে দাও । 


[ একসমর দস্যুনায়ক নেডকে 
দেখতে পেল । 


্ 
নেড এসে ঢুকল কোবনে । 
ক্যাপ্টেন সউপ তখন একটি 
মানাচত্র দেখাঁছল। 
পাশে একজন দস্যু । 
॥ যা কত হর 


আঁমরা যে জাহাজ 


ন শিশুকে গাছের সঙ্গে বেধে 
, কিন্তু তার খবর বাইরে 
করিলই প্রথন স্বার্ধানত।-পরবর্তাঁকালের ভারতবর্ষে প্রনাণ করল-_এ স্বাধীনতা কেবল বর্ণ হিন্দুদের স্বাধীনত। : হারজন 
যেন কোন স্বাধিকার থাকতেই পারে না। গ্রামকে গ্রাম জুড়ে বর্ণ হিন্দুর হয়ে দাড়াল শাসক এবং 
ই শোষিত জীবনধারা কোন পাঁরব্নই আসোন। 
কে বিন্ধা পরত পৌঁরয়ে এই অত্যাচারের হৃঙ্কার ও অত্াচারতের কান্না তুরেও, বিশেষত হিন্দি- 


সালে বিহারের বেলচি গ্রামে একটি হাঁরজন বান্তর ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাল তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের হিন্দুর । তারপর 
নন একই ঘটনা ঘটেছে একই রাজ্যের পিপরা গ্রামে । এর মাঝখানে ঘটে গেছে ধরমপুরা, বেগুসরাই, বিহারশরীফ, বিক্রমপুর, 
পুর, পরশবিঘা এবং দোহিয়ার হরিজন নিধন । 
রাষত্ীসঙ্ঘ মানবাঁধকার কমিশন সম্প্রাত এক রিপোরটে পৃথিবীর বাভল্ন দেশে মানাবক আঁধকার লম্ঘনের তাৰ নিন্দ করেছেন। 
কন্তু ভারতবর্ষে মানীবক আঁধকার যথাযথ রাক্ষত হচ্ছে বলে এদেশের প্রশংসা করা হয়েছে মুন্তকণ্ঠে ৷ 
রাষথ্রসঙ্ঘ বাইরে থেকে এখানে মানবাধিকার সুরাক্ষত হতে দেখছেন, কিন্তু ভেতর থেকে ভারতবাসী দেখেন তার বিপরীত ঘটনাবলী । 
যখন পিপর। বা পরশাব্ঘা, দোহিয়ায় হারজন হত্যার ঘটনা চোখে পড়ে, তখন মনে হয় এ প্রশংসা ব্যঙ্গ ছাড়।৷ আর কিছ নয়। 
রাস্সঙ্বের মানবাধিকার সংক্রান্ত নিয়মবিধিতে উল্লেখ আছে, যে কোন সংঘর্ষ ঝ৷ সংঘাতই হোক না কেন নারী ও শিশুদের সেই 
ধ্বংসলীলা থেকে রেহাই দিতে হবে। হিটলারের পতন ছিল আাঁনবার্য, কারন ইহ্‌দি হত্যাযজ্ঞে তানি নারী বা ?শশৃকেও ক্ষমা করেনান। 
আক্ত যারা একই দেশের সাধারণ, তথাকথিত নিন্নবর্ণের “জঙ্ছুৎ' মানুষকে স্বগ্রানে তিষ্ঠোতে দেয় না, তাড়িয়ে বেড়ায় গরু 0 
সেই নিশ্ববর্ণের শিশু ও নারীকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না। 
প্রতোকটি মানব সম্প্রদায়ই পৃথবীর যে কোনো স্থানে বাস করার সম্পূর্ণ অধিকারী । .এবং ভারতের সর্ধাবধানও নিুমির 
ত৷ সপ্পর্ণ স্বীকার করেছে৷ কিন্তু হারজনর৷ পড়তে জানে না, ফলে স্বাভাবকভাবে তার৷ সংবিধানও পড়তে জানে না 
না__ এ নামে কোন এন্টি রুক্ষাকবচ নির্মাণের ব্যাপারে তাদেরই অগ্রপুরুব আঙ্েদকর আমৃত্যু পাঁরশ্রম করেছিলেন । 
হরিজনরা সম্ভবত এই কথাটাই শুধ জানে, বর্ণাহন্দুরই পুলিশ, ম্যাজিসদ্রেট হয়, তারাই জন্ম থেকে জোতদার, এন 
হয়। ফলে মানাঁসক ও শারীরিক কোন সুযোগই বর্ণ হিন্দুদের চেয়েগু আধকতর ভারতীয়দের নেই । 
তাহলে কি এরকমই চলতে থাকবে ই এই শিশুর চিৎকার, নারীর লাহনা ও কানা, পুরুষের আত্মগোপন, আগুনে পোড়া ছ্পীকৃত 
ঝুপাঁড় এবং কালে কালো মানুষের একসার মৃত্যুমাছিল ₹ 
কেন? জন্মের দোহাই দিয়ে যার৷ তালেবর সাজতে চার তারা হয় অন্যের জমি অন্যায় ভাবে দখল করতে চায়, না হয় র 
ফরদা লুটতে চায় । কিন্তু প্রশাসন ও সরকারি বস্তের তো এমন কোন বদ-ইচ্ছা থাকার কথা নয়। 
অবশ্য তাই বা বলা যায় কি করে: এরকম যখন চলেই যাচ্ছে তখন সন্দেহ উীক মারে এ জাম হের জার রাজনৈতিক 
'বস'রই হয়তে প্রশাসন চালায়, নিয়ন্ত্রণ করে যাবতীয় সরকার স্তরের গোপন চাবিকাঠি। 


১৬ এপরিল ১৯৮০ 
দ্বতীয় বর্ষ, বংশ সংখা রর 
প্রতি সংখা ১.৫০ ৭/ছুধার হাত থেকে মুক্তি কবে ; কি ভাবে এ/সুদক্টপ মজুমদার 
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২২/গর্ভবতী নারীর মুত্র বন্ধাত্ব ঘোচাতে পারে!মৌসুর্মী বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৩/ভারতেও মেয়েদের সুন্ধত করা হ্‌ উল হক 
২৬/বরিপুরার বাঙালীর। কি আবার উদ্বাস্তু হবেন 2/সবাসাচী কলমি 
২৯/বিদেশি ওষুধ কোমপানি ভারতকে শৃষছে!কৌশিক মুখোপাধ্যায় 
৩৩/ঘরও কারি, চাকারও-..মীর। সরকার/সাক্মাংকার £ বিশ্বাজৎ [সিংহ 
৩৪/ঘরোয়া/পাঁরচালনা £ নিবারণ চক্রবতাঁ 
৩৬/ুল যাদের কাছে গিয়ে পড়ায়/চন্দন মুখোপাধ্যায় 
নীর ফুড় তেনারই ইচ্ছেতে'/সোসনাথ চক্রবর্তী 
৪২/বারভূমের বাউল/অনিত গুপ্ত 
9৪8/বাংলা ছা এত ফ্লুপ করে কেন ঠ/ভাস্কর চৌধুরী 
9৭/এবারের দলবদল ইতিহাস হয়ে থাকবে/শাকাদেব 
২/সমীপেধু 9/বাসচিত্ ৪/অক্রনধুর 
&/দেশে দেশে ৬/পথ-চলাত ২৪/বিশ্ব-বাচিা 
২৪/রাজো রাজ্যে ২৪/জেলায় জেলায়  ২৫/ওপার বাংলা 
9৩/এই পক্ষ ্ /নাট-সমীচ্ষা 


সম্পাদক : অশোক চৌধুরী 


সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ 
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ প্রচ্ছদ পারিকস্পন৷ ৪ নিতাই ঘোষগপ্রচ্ছদ আলোকাঁচত্র ৪ দীপক ভ্টাচারধ 


প্রেম প্রেম খেলা £ 
একপেশে সিদ্ধান্ত 


“প্রেম প্রেম খেলা বদ্ধ ছোক' গভীর 
মনেযোগেয় সঙ্গে পড়লাম । পড়ে গনে হল 
আপনারা একতরফা 1সন্ধান্তই নিতে চলেছেন। 
সন্দেহ নেই স্বাধীনভা-উত্তর ভতবধের 
নৈতিক মান ক্রমশ নি্নগাণী, কিস্কু তার সৃলে 
এই প্রেম প্রেম থেল। নয় । পারকে, ময়দাচন 
বা সদৃশ স্থানগুলোতে যে জেড়। জোড়া গ্রেম 
দুষ্ট হয় তার সবগুলোই কিন্তু খেলা নয়া। 
ওই খেলাই আনেককে বেঁচে থাকার প্রেরণা ঝ। 
আশাসপীবনাটুকুও জোগায় । লাক্ষ। ফরে 
দেখবেণ, তুঙ্গন। করে দেখবেন-_ ভারতীয় 
তরুণ-তরুণীরা স্ুগয সৌন্দর্যের দিক থেকে, 
সঞ্ভীব্তার [দিক থেকে পাশ্চা) তরুপ- 
তরুণাদের থেকে অনেক গেঙছনে । এদেশে 
'মংসান বডডন্ত' কিন্তু 'গঞ্ঞ। ন বডঢাত' 
-সংসর, সমাজ, স্থল, ফলেখের রক্তচক্ষু 
আডভ্াবকদের দৃষ্টির গধা দিগে মানের ব্থর্থ 
[বিকাশ ও প্রসার হক না। ফলে বাধিহীন 
নীরোগ উজ্জল কর্ঠাঠ সবশ্থ্যও গড়ে ওঠে ন। ॥ 
তাই পঁচিশ গের়োলেই আমরা (আমরাই 
ভা়তবধ ) খু'কতে শুরু কার_কুড়িয়ে যাই । 

আমাদের দেশের নিত্ত গধাতিন্ত ঝা নিম্মবিত্ত 
ফলের শিক্ষিত আধাশাক্ষিত তরুণ- 
তরুণাঁর জীবনের দোলার দিদগুলে। কাটে 
ঝাথতায়, আংক্ষেপে, নৈরাশে। ) সাধআহলাদ 
তাদেরও আছে । তারাও চান 013205/16 
5৪%-এর বেদনহর উ্। সানধ!, স্পর্শমাধুখ 
এবং বসস্তের গঞাশরাউা। আমগ্তন॥ ও 
ত৷ পেতে হলে যেতে হয় পাঁরবার, সংসায় ও 
গ্রারাঁচত সমালের বাইরে মুক্ত পৃথবীতে । 
দৈনন্দিন জীবনের অবক্ষয় থেকে ওর। চায় 
একটু মাস্তি, একটু শ্বান্ত_হতে চায় সুচ্থ সবল 
ও সমীব* এতে বাদ সাধা কেন? এটা 
ঘোট্রেই দেশের জলন্ত লসসা। নয়! আরো 
বহু বহু সমস, বল।-যায় সমস]ার হিমালয় 
গ্লষে আছে এই পোড়। দেশে । সোদিকেই 
দৃষ্টি দেওয়া, সমাধান কল্পা আশু প্রয়োজন । 
প্রকৃতিকে, বায়োলাজিফে একটু সহজ ও 
স্বতস্ফৃর্ড হতে দিন, তা না হলে সমাদরদেহ 
আয়া ক্ষতীবক্ষত হবেই । সদরেই অবৈধ 
ও র্রোন্ত সম্পর্কের প্রাদুর্ভাব দেখ। দেবে 
সংসারে সগাজে সর্ব । তাতেই পারিণাত 
ভয়াবহ হবার অধিক সন্তাবনা। অবশ্য 
স্বাধীন, সাধভোম আভিসারের মানেই এই নয় 
হ্থানকালপাও জ্ঞানশৃন্য হয়ে মদৃচ্ছ আচগণ 
কিবে। আশঙ্টতা, অশালীন । শালীনতার 
মধা দিয়েও প্রেম হয়, বোঝাপড়া হয়ঃ 
পুলিশের দৌয়াত্ম।৫ গোর কয়ে বন্ধ করতে 
হবে। উচিত কয়েফট। গারক বা উদ/নকে 
বিশেষরূপে 1০%গ15' শত রূপে ভাহত 
কঝরা। সমাজ ও দেশের কাছে তরুণ- 
তরুণীর। এটুকু বদান্/ত। অন্তত চান। আর 
আময়াও চাই বেডসীন যেন দৃশয়ত না হয় 
অজস্র খেলা চক্ষুর সম্মুখে । এ পঁথবীতে 
সোন্দধ ও সামঞ্রয়াবোধ যত কমছে তত তার 

2 পুনবুদ্ধারে আমর খতোফেই কেন যত্্রবান ও 


খরব্তী হই না? টি 


রা 


মান লঞ্জন সেনওধ, ভ।ঙাবাজার; 
কাছাড় 


কুকুরে প্রেম 
এখনকার অধিকাংশ প্রেগই কুকুরে প্রেম, 
ডু দেহের ভেল। এ প্রেম মনের প্রেম নয 


ও এ প্রেমে কোনো পবিত্রতা নেই, নেই আস্তারিক 


ভালবান।। যৌন কুধা। 
প্রেম। তাই এই জখনা, নোংরা প্রেমের নেই 
কোনো আশাবাদ আছে শৃধু অভিশাপ আর 
কুফগ। 

এই প্রেম খেলার জাই দেশে অবৈধ 
গর্ভপাতের হার দ্ুত বেড়ে চলেছে। 
এই প্রেমের ফলে যে নবজাতকের সৃষ্টি হচ্ছে, 
বলতে পারেন তার কি দোক£ নিজেদের 
নান-সম্মান রক্ষার্থে এই নৃহন শিশুটিকে নষ্ট 
করে ফেল। হচ্ছে! কে বলতে পাঃক্স এই 
নিষ্পাপ শিশুটি একজন মহপুরুষ- হতে পারত 
না 

মেয়েণের বেশবুত্তি এবং "পুরুষদের 
বিপথে যাওয়ার জন1ও এই 'তেম প্রেম খেল।' 
সম্প্ণর্গেই দায়ী। এ প্রেম ক্ষণস্থায়ী । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঠেছের পরিণতি 
বিবাহে নম । কয়েকটা দিন আনন্দ, স্ফর্ভর 
জনাই এ প্রেম ॥। এরা "প্রেম প্রেগ খেলায়” 
এমন ভাবে মেতে উঠেন যে, ভারসামাটুকুড 
হারিয়ে ফেলেন । এই ধরনের যুবক-হুবতার। 
দু'এক ঘাটে নয়, বহু ঘাটেই জল খেয়ে 
থাকেন ॥ এই ধরনের যুবতীর। বহু যুবকের 
সঙ্গে আনন্দ-স্ফৃর্তি করতে করতে শেষ প্স্ত 
ফোনে। যুবকের হাতে গিয়ে পড়েন, যে তার 
যথ/সবস্ই লুট করে নেয়। ফলে তখন 
তাকে বাধ হয়েই বেশ॥বৃন্তি অবলম্বন করতে 
হর। পুরুষরাও বহু স্থানে ল/ঙ খেতে খেতে 
শেষ পর্যস্ত মানসিকভাবে খুব দুল 
হয়ে পড়ে। এবং তখন এর। অনেকেই 
সমাজের নোরো। পথটাকেই বেছে নেয়। 
এইভাবেই যুষসমাজ আজ ভেংস যাচ্ছে । 

প্রেম শ্রেম খেলার ফলে পারিবারেও 
নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমাদের 
দেশের অধিকাংশ পরিষারের অবচ্থাই 
অথনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ সচ্ছল নয় । 
ফলে স্বভাবতই পািবারেযা জোোকেরা তাদের 
বন্ধ সম্তানদের উপর অনেক কিছুই জাশ। 
করে থাকেন । কিন্তু আঁধকাংশ ক্ষেতেই দেখা 
যাচ্ছে, এর৷ মা-বাবার আশা প্রণ না কয়ে, 
এই প্রেম খেলায় মেতে উঠেন । এমন অনেক 
পরিবার আছে যে পরিবারে দিনের পর দিন 
খাওয়া হয় না। সেই পরিবারই কোনো 
যুবক ছেলে বদি কাজের পাঁরবর্তে এই খেলায় 
পপ্ত হন, তাহলে সেই পারিবাগেক্স অবস্থা 
কোথায় গিয়ে দাড়াবে তা সহজেই অনুমেয়! 

এদের দ।স্পতা জীবনও সুখের হয় না। 
এই সব ফুবক-যুবর্তীরা 1রকাল সাধারণত 
খেলাই করে) বিয়ে করে ন। বললেই চলে ॥ 
দু-চারজন এইভাবে বিয়ে করে, কিন্তু তাদের 
দাম্পত। বন কখনোই সুখের হয় না । 

এই কুকুরে প্রেমের জনা আধুনিক 
যু'গর বুবক-যুবতীদের বুঁচিকোধ যে কোথায় 
নেমে গেছে ত: এর) লিঞ্জেরাই জানে না। 
পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ কযালোয় জনা 
এর৷ অতান্ত নোংয়া ধরনের সব সাঞ্গোশাক 
গরে। 

বিজিত ঘোষ, বসিরহাট, নৃভলবাজার 


না তাকানোই ভালো 


“প্রেম প্রেম খেল! বন্ধ হোক' শার্ধক প্বহুটি 
পড়ে একটু চমক লাগল । যে সব তবুণ- 
তরুণীদের কথা পেখা হয়েছে, যাদের 


1ভকটোরিয়া, ইভেন, পেক ব। ঝেট।নিকনে 
দেখ। যা ভাও। কাবু গাক। ধানে মই দিয়েছেন 
বলে মনে তে হয়না । বছর পনের আগে 
পুলিশ কিছু কিছু ধরপাকড় করত তাও 
অনেক রাতে দেখলে তবেই । কিন্তু ত1ও 
বোধহয় উঠে গিয়েছে অথবা উঠিয়ে দিতে 
হয়েছে! তরুণ-তরুণীদের মনের এট। একটা 
"আউটলেট" এইভ।বে সাক্ষাৎ কর।- পশ্চিম 
দেশে যাকে বলে 'ক্রিমিকাসিংং। বন্ধ করে 
দলে অর্থাং জর কয়ে দাবিয়ে রাখলে তার 
ফণ কখনই ভাগ হবে বলে মনে হুয়না। 
তন এদের মধ্ বিদ্রোহ দেখ) দেখে আর 
সেই বাবুদের স্তুপ ফেটে সমন্ত সমাঙ্ছকে 
তোলপাড় করে দিতে পার়ে। কাজেই 
খয়স্ধণেয ওসব দিকে ভাকিয়েও না তাকানোর 
ভান কর অথবা একেবাল্পেই সোজাসুজি না 
তাকানো ভাল! 

যে প্রেম পরীক্ষার পরও টিকে থাকে 


সেটাই সান্তিকারের ভালবাসা--এট। অনেকেই 
বলবেল। কিন্তু যে প্রেমের খেলা শুধু 
খেলাতেই সীমাবদ্ধ রইল. টি'কল না- তায় 
দামও কম নয় কারণ এর স্ধার। তরুন-তরণী 
যে আঁভিজ্ঞতা লা করলেন তার সাহাখে। 
িছু একটা ভাদের শেখা হয়ে গেল। 


বিনয়ভূঙ্ণতদ)স» সোদপুর 


ক্ষতি কী£ 
“প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক ও "প্রেমিকার 
সঙ্গে ভিকটোরয়ায়' পড়লাম । কিনতু 


লেখকদের বস্তব্য গেনে [নিত পারলাগ না ॥ 
একাভুই না। পারা যায় না৷ যে। যৌবন- 
বিগতপ্রায় আসয়। পায়ব না৷ এই খেলা বন্ধ 
রুরত্ে। অবশ। আমাদের কাছে এ তো। খেল। 
লয়-লীলা। 

জাবনের সবটুকু খুশী ক হারাতে হবে 2 
অর্থ, যশ. গ্রতিপান্ত কিছুই তে। পেলাম না ॥ 
বিষম জীবনের বিকৃত বেদীমূলে শেষ গথন্ত 
প্রসন পিয়সঙ্গ ও আসঙ্গও কি আমাদের ওন। 
অবশেৰ থাকবে না 2 তবে আমরা কি 
বাঠব বলুন 8 যৌবনের সফেন্ধু সমুদ্রে মনে 
যদি রঙ ন।-ধরে, রোমানটিকতা লা আসে, 
বিপরীত মেরুর প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ 
অনুভূত না হয় তবে নে তো-পূর্ণ পুরুষ বা 
নায়ী নয়। নপুংসক॥ বাথ তার জীবন- 
যৌবন । 

আল্রকল মধুয় যৌধনবেলা প্রায় নিরথ 
ফাটে । প্য়ব্ী ধূসর জীবনের ঠহর প্রপাতের 
পৃরে করলাম ন। হয় একটু প্রেম, তি সিকি 
ফব্টিনফি-ভাতে ক্ষত [কিঃ যৌবনের 
সদবাবহার তে। হবে তাতে অন্তত ॥ আনন্দ 
তো [বে কছু। হোক সআমায়িক, তবু.তো। 
সংকট সমুদ্রের মৃলাবান সুস্তি স্বরূপ চিহিত 
হয়ে রইল স্বাদ পাওয়া গেল যৌবনের, 
আন্দও। কিন্তু জীবনের নানা সমস্/ার 
সমাধান করতে করতে যাঁদ মধূত যৌবন-যুগ 
কেটে যায় তবে এই দূল'ভ যৌবনের মৌ পান 
করব কবে? 

যৌবনের ্চত। থাকতে থাকতে জৈবিক 
সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নেওয়াহ্‌ শ্রেয় ॥ যৌবন 
তে। ক্ষ্ছামী_-অথচ সায়া জীবনের আনন্দ- 
নিবিড় একখণ্ড লুপ্পায়ু সতো সময়। এ 
সময়ের উঞ্ণভাকে অদ্ধীকার করা যায় না। 


উাচত দয়। -ওর। (লেখকনয় ) কি করে খে 
অন্থীকায় করতে পারছেন ত] ভেবে খেলাম 
না। বোধহয় প্রেমের প্রসাদ থেকে বণ্চিত। 
আডুরঞফপ টক বল্লেই তাই আমরা মেনে 
নিতে গারি মা। গানগবনা। নেব ন।। 
জর্ববানী মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া ঘোষ, 
ভবদেৰ বিশ্বাস, স্থুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কলকাছা বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংল! বিভাগ, এম এ' 


একটি ঘটনা 

আমি ব$মান যুবসমাজ একজন হয়েও 
বলছি প্রেম থাকুক, কিন্তু প্রেম প্রেম খেলা 
বন্ধ হোক। প্রেমের মত পবিত্র বস্তু সকল 
যুবক-যুঝতী ও সফলের মধে। সুন্নর ও সুস্থ 
ভাবে গড়ে উঠুক এই প্রত॥শা আমরা সকলেই 
করি) কিনতু প্রেমের ন/মে বেজেন্াপনা 
অর্থব প্রেমের ধুয়ো ধনে কামনার গণৃঠবৃত্তিকে 
চারতার্থ করা, সেই গ্রেগ যেন ন) আসে । 
ফঠথানে আমাদের যুবসগাজের আঁধকাংশ 
যুবক-যুব্তীর। প্রেমে নাম নিগ্নে কামনার 
শিকার হচ্ছে । নিজের দেখ। এক আভিজ্ঞতার 
কথা মনে পড়ে গেল । 

আবশ্বনের একটি দিনে আমি ভিকটেরয়া 
মেমোরিয়াল দেখতে গোঁছু হঠাৎ বু 
আসায় িরতে গায়াছি না। বৃষ্টি কিছুটা 
কমে আসতে দেখলাম এক ১৬/১৭ বথয়ের 
যুবতী তার দুই বয়প্রেনডের সঙ্গে (ভঞতে 


গডগ্রতে ভিবটোরিয়ার সাদনেটাট এসে 
ছড়াল যুবতীটির পরণে বেলবটস, মিহি 
কাপড়ের শারট- বৃষ্টিতে শ্ররট ডিজে 


হাওয়ার গান! ব্রেসয়ারের রেখ। স্পষ্ট ফু 
ভঠেছে। ওরা এসে নিজেদের সাধ্য কথ 
বলছিল। হাসাছলও। হইং এদের দিকে 
চোখ পড়তে দেথলান, মেয়োটি তর এক 
বয়ফ্রেনভের একখানি হাত তুলে ধরে নিজের 
পয়োধয় যুগলে াপ দিচ্ছে আর বলছে, ইস, 
তোমরা চলে এলে, বুষ্টিতে আয় একটু 
[ভি্লে কি 9110% না হত। আআ কেন, 
অনেকেই হয়ত এ দৃশ। দেখছিলেন । কিনতু 
এর! নিজেদের মধ শাঙধীনত। বঙ্গীয় রাখার 
চেষ্ট। করলেন ন)। 

প্রেম বন্ধ হোক সেট। আঘক। কেউ চাই 
না। প্রেম প্রতোকেহ লীবনে শাঙ্ছত ভাবে 
ুক্ৃটিত হোক এই কামন। গুতোক সুধীজনের। 
তাই আময়। ভাই প্রেম অ।সুং ডায় জোড়ায় 
প্রোসক প্রেসকার সৃষ্ট হোক । মাঠে, 
ময়গানে, গারকে শালানতাখোধ রেখে ঘুরে 
বেড়াক। তার। বাঁস্টতে ভিজে মজা পাক, 
প্‌ জেতাতে ডেসে যাক অথব। 
শীতের মিঠে রোদের মত তাদেরও প্রেম 
শাস্ট হোক কামনা করি? রি 

সং চিন্ত। নিয়ে নিজের গড়ে উঠলে 
আমর কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ সমাঞ্ছের গৌরবে 
গাবিত হয়ে উঠব । এবং আমাদের তোদের 
একচেটিয়া কান্ত “আবকালের ছেলেমেয়েরা 
বয়ে গেছে" শুনতে হবে ন। ॥ 

শিশিরকুমার সামন্ত, কুমর আড়া, 


মেদিনীপুর 
৭ স্লিপ 
অন্য খেলা চাই 


আপনারা একটি গুরুধপৃণণ বিষন্ন সঙ্ন্ধে 


প্রয়োজনীয় আলোচন। শুরু কয়ছেন, তায় জনা 
ধনাযাদ। 

এই মানসিক অবক্ষয় এবং নৈতিক অধঃ- 
পতনের জন/ অনেকে অনেক কারণ 


দোখয়েছেন । পূরবনর্তী শ্রলম্মের প্রাতি অবশ, 
সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ ইত্তঠাদি 
আনেক কারণ রয়েছে নিশ্চই, কিন্তু প্রধান 
কারণ আমার মনে হয় আমাদের জীবন থেকে 
খেলাধূল। বা 929115-এর নির্বাসন । খেলা- 
ধূল। বলতে আমি মাঠে খেল দেখতে যাওয়া 
এবং ফেয়ার সময় বাসে প্রমে অসভ্যত। করা 
বা সারাদিন ক্রিকেট খেলার রীলে শোনা বা 
টিভি দেখ। বোঝাতে চাইছি না। আম 
বোঝাতে চাইছি প্রকুতগক্ষে গেলদূলাহ অংশ 
গ্রহণ । এটাও লক্ষণীয় যে বেল হর 


সংখ আশ্চর্যজনকভাবে করে হচ্ছে 
ছেলেমেয়েরা সপ্তায়, বার ছে তে 
বাধা হচ্ছে । জলেত জহি সে হবন্ছুও 
নেই। আগে তত 

ব্তগারী, [ভিল « প 

দেখ যেত ইলনটং দেখি প্রা 

বলা বায় অস্ত 

করে কালক্ক এবং কুলির 

এগের প্রভাব জপরস এক হনঙ্ীকাষ 
যে কিপ্রব, লি সস্কোতি সবগুলি 
ক্োহই বে বড লহ এতল শ্রে্ঠর ছিল তার 


হূলে এই বরলেক লাারইু্ির অবদান প্রচুর 
শৃত্ধলকোহ ভরত্রের উনয়ন, 
বঙোজে। সম্ছান প্রভাতি সবগুলি 
সলগুলের হাতি অন্িণ ঝাড়াতে এগুলি বহুল 
হবা করেছে। এই সব 
সংগ্তনের হক নিঃসন্দেহে আমাদেন্ 
সমাজ জনের বিরাট ক্ষাততির কারণ হয়েছে । 

শর একটা বড় কথা, ছেলেমেয়ের বদি 
বদর দম খেপাধ্লায় বাস্ত থাকে, আন।- 
শক ত-:দর মন দেবার প্রয়োছান হয় লা, ঝা 
ও থাকে ন।। সাতিকাবের খেলা তাদের 
দিতে পারা যায় ন। বলেই তার৷ 'প্রেম প্রেম 
খেলার" নেশায় বৃ'দ হয়, থেমন অভাবী লক 
ভাতের অভাব তাড়ির নেশায় ভুলতে চর) 
এই পারপ্রেক্ষিতে, ব্যঞ্িগতভাবে, সংগঠনের 
তরফে এবং সরকারের [দক থেকে আর 
কালক্ষেগ না করে দেখ। দরকার তে খেলা- 
ধূলাঘ সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট বাড়ানে। যায়। 
অন্যথায় আমরা সমূহ সর্বনাশের মুখোমুখি 
তে বাধ হব) 

অপর্ণা লাহিড়ী, ধানবাদ, বিহার 


কে প্রকৃত দায়ী 


'ত্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক পঞ্ঠলাম। 
বর্তমান করুণঙরুণী তথ। সমগ্র যুব সম্প্রদায়ের 
ঘুপযরা। হলে কৃত্তর হুতি বিশেষ প্রাতানাধক্স 
বে কষ্ট সধহ রল্লার বতারণা ভার ভন্য 
ধন্যবাদ। কিন্তু এই পবহৃকে দুঢ়তর 
করবার জন্য তান হত অশ্লংগিক হু্তি 
দিয়েছেন । তর প্রতিক করছ 

প্রেম আগে বে রকম “হুল, এখনও 
সেই রকমই আছে। কুল আল 
বলা যেতে পারে, ধরনে গেছে 55 
বান্ধ পেয়েছে ।  একথ। বলা ঠিক নয় যে 
বর্তমান প্রেমে মাধূর্য নেই । বর্তমানে কপোত্ত 
ফপোতীর পাঁরধর্তে একটি নোংরা শব্দ জ্মোড়া' 
ব্যবহার ঝরার যুন্তি কোথায় ? 

তার নিবন্ধে আরেফ জায়গার জানলাম 
জনৈক সমাজত্াত্ুকের নানান যুষ্ধ। 
বিজু তার যু্তি অনুসারেই ছিজ্ঞাসা কয়াছ_ 
কেন বর্তমান যুব-সপ্প্রদায় পুরনে। মূল/বোধ 
আনতে রাজি নয়ঃ ফেন তার ভাবিষ/ং 
সম্পর্কে দিশেহারা 2 কেন তারা পাশ্চাতা 
উড়নচণ্ডী জীবনের দিকে কু'কছে? ফেন 


পারলে 


রা নানা রফম নেশার প্রতি আসন্ত হচ্ছে 
এবং বিকৃত যৌন আন্তরণের নধো সেই 
অসহায়তাকে ডেকে রাষ্ার চেষ্টা করছে ই 
এর জলা চি বর্ভমান বুবসস্প্রদায়ই একগাহ্ 
দাধীত এর পেছনে কি সমাজের কেন 
ভুমিকা নেই 2 এদেয় এই ধরনের অধপতনের 
[ককের ক কোন যোগ নেই £ 

একট ছেলে একট। মেয়েকে ভালবাসবে__ 
যে? লোর্োন কোথায় 2 ভালবাসা কি 
পড় লাকি বর্তমানে ভালঝ/সার সংজ্ঞা 
পট গেছে? আগেকার দিনে প্রেম হিল 
অজান্তে (ব্রজ-বৃলি)। কিন্তু 
আমরা ম।ন সকলের ভজান্তে কোন কাজ 
কার অর্থই হল-অন॥য় কাজ। কিন্তু 
প্রেম করাকে, স্তালবাসাকে আমরা অনয 
কাছ নয় বলেই সকলের সামনে উপস্থিত 
কার । এতে লজ্জার কিছুই নেই । অথব। 
গূরুজন নামক ব্যাস্তদের অপমানিত করার 
আভিপ্রায়েও নয় । 

আজ চাল্লিশোস্তীণ মানুষের মুখ কে 


সঙ্গে 


এক 


সি ৭ 


শুনতে হয়_ব্তমান যুবসমন্ছ দেবুক্গ 
তকে 


প্রাণী ॥ মানুষ লামের উপসুত্ত নু, 
শুধু এটাই কি মেলে, নেও হে 


চল্লিশোত্বর্ণ [ই একছহ 
মেবুদপতযত্ত । যাদহাকব 5 
হীন প্রাণী । বহু বল 


চালরশোতীর্ণ মলুফলের 


ভেবে নেুফেল_এই হুবদমা্কে সংগথে 
চালিত কলে পেছনে তের বিরাট কতব্য 
অন । তর এসেই জবা কয়েন ₹ 
ছেহের দুরে হে লেত জোলদিন কি ভারা 
বেতন 
বলতে গেলে তর বলতে হুর 


ক্কেলট 


আক্ষতিক আঘ দত কিছু 
অক্ষমতার জনই হুমা হুক 
মানুষ সহ সমহ ঙ্ত 5 2কহু 
বুবসম্প্রাছ সঙ্গ পচ্ছে ল_ব 
ঝাবস্থায় জন্য । ভন তেছ 
হাতের কাছে পেয়ে বাঝহার করছে য় 
বর্তমান যুবসম্প্রদায় অথবা প্রেমকে দেবর প 
করার কারণ নেই। বরং বলা হেতে প 7 
এর জন্য একমত দায়ী বর্তমান দমে ব্যব্ছ 
জনৈক পাঠক, আশুতোষ কলেন্র, 
কলকাতা 


চূড়ান্ত অধঃপতন 


শ্রম প্রেম খেলা বদ্ধ হোক' র$নাটি 
পড়লাম ॥ এরকম একটি সময়োপযোগী 
রচনার জনা ধনাঝাদ । 

আম মফস্ছল শহরেক বাসিন্দা তবু 
কলকাতার এ রকম প্রেমেয় খণ্ড দৃশে]র একজন 
সাক্ষী ।  ঠাতিঝোকের সঙ্গে আমিও দেখেছি 
ভিকটোরয়া, সিনেঘ। হলে তথাকথিত প্রেথ 
প্রেম কিংবা 7166 111১1179-এর কামকেি । 
'কলজাত। যে রমশ গেম নগরা' হয়ে যাচ্ছে 
দূর থেকেও সেট বুঝতে পার। অবশ। 
সংগ্কাতির গাঠন্থান কলকাতার জনা সমন্ত 
ভারতবাসাঁয় মতে। আমরাও রকাংলের জন) 
গর্বঝোধ করি 1 ডবু এই মিশুল নগরী ক্রমশ 
অনা রকম ভাবমৃর্তি ধারণ করবে এরকম 
ভাবতে কষ্ট হয়। যাঁদও সন্ভাষনা শুধুই 
সম্ভাবনা; এখনি গুরু দিতে নারাজ । 


ভবুণ গ্রাতবেদক যাদের ইনট/রভিউ 
নিয়েছেন, তাদের সাফাই শুনে আতকে 
উঠো । আমাদের ভবিষৎ নেই । ভবিষাতের 
কথা ডেবে ছি হবে। আমাদের জন কে 
ভাবে । এট চানসের যুগ_ এইরকম আয় 
দিক! এই কথাগুলি শুধু নৈরাশ/বাদের কথা 
নয়, চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা । 

আমরা জানি পুরনে। সৃল/বোধের কোন 
আনে নেই। তার মানে কি অশালীনত। ? 
কোথায় এদেক্স উীন্তৃতে পুরনে৷ সনাঞ্জ ঝাবদ্ছা 
ভাঙায় কথা? সুতরাং িরাচারিত প্রথ। 
শ্তাডার নামে এষেন একধরনের পলায়নী 


মনোবৃন্তি। ভাই এককম ভুবাবে তের 
শ্রািচ্ছাব কিংবা জানদদের হুবসঙগাজ্জের ছবি 
মেলেন)। 


সভীদের বলছে £ একটু ভেবে দেখুন, 
এই সমর কল্লা আহ হু নলগ_ কুজোফা 
ব্যবচ্ছাহ গিরডরত শোকপ এবং এই ঘরুনের 


রুখে লাড়ানো ! 
আর ও সক নিষ্ঠাঙাত পেমেক। সহাহতায় 
হ্ছথ সঙ্গী নিয়ে। নিজের অধিকারকে 
নন টি কিন্তু সবজন সমক্ষে অঙ্গীল 
হেলা মেতে তাৎক্ষণিক গেগের মধ্যে তলিয়ে 
যাওয়ার ধা নয়। এর মধো কোনে। 
মহ নেই। 

আবীর চক্রবর্তী, কোচবিহার 

পণ বন্ধ হবে 
“প্রেম প্রেম ফেল) বন্ধ হোক' গল্পটা 
পড়লাগ । গল্পটার বেশিরভাগই ঝালানে। 
কথায় ভার্ত করা হয়েছে। যাঁদ উপঘুস্ত 
ব্হসের ছেলেমেয়ের পরল্পর পরস্পরকে 
ভলবাসে তাতে 'আপাত্ত' করবার মভ কি 
তে পারেট  ভবিষাতে যাঁদ এর। 
নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে, তাহলে পরস্পর 
পরস্পরকে, অতীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেল।মেশায় 
জনা "নিতে পারে ॥ ফলে হয়তো তায 
শী হ'তও পরে ॥ তাছাড়া মেয়ের বাবার 
গলায় গামছা দিয়ে টানাও (পণ ) বন্ধ হবে। 
অতীতে খুব কম বয়সে বিয়ে হতো, ফলে 
প্রেদের বালাই ছিলনা বললেই চলে ৷ আজ 
সেই ঝহসে বিয়ে না হওয়ার প্রধান কারণ 
"॥. আধফাংশ ক্ষেতেই বেকার ঝা 
“য় ছেলেমেয়েরাই প্রেমের রাস্তা ধরে। 
যাল শিক্ষার শেষে ঝা বয়সকালে চাকর 
বাবছছ থাকে৷ তবে প্রেম করবায় সময় পাওয়া 
যেত ল। ফলে ঠিক সময়মত বিয়েও 'হতে। । 
তাই বলে বয়স ফোন ফারণে চুপ করে 
বসে থাকবে না ॥ ফুলে "সনে বিয়ে হবেই। 
আব হতাদন যাবে ততই প্রেগ বাড়বে 
সেইলন। অনাানাদের 'উীকঝুকি' না মেরে 
লিঙ্গের সগ্রান বঙ্গায় রাখাই ভালে! ফোন 
বিরোধী গ্লোগান দেওয়ার চেষ্টা কলা ঠিক নয়। 
দেৰকী ঘোষ, মুকুটমশিপুর, বাকুড়া 

পালটানো দরকার 

প্রেম গ্রেম খেলা বন্ধ হোক' সময়োচিত 
এক উনতমা'নর রওনা । আলকের ক্ষার 
সমাজের বাধিগ্রন্ত কতকগুলে। যুবক-যুবতীর 
শারীরিক নৈকটোর কাছে হার মানতে বাধ্য 
হয়েছে পারক, ময়দান ব। গঙ্গ। পারের মনোরম 
আবহাওয়া ॥ তাই শিশুবষেও অভিভাবকের! 
তাদের শিশুদের সঙ্গে িকটোঁিঘা 
মেমোরিয়াল কিংবা বোটানিক্যাল গারডেনের 

পরি করাতে সাহস পাননি 1 


হে 


অপরাদকে সুধীনবাবুদেয় মেয়ের বিয়ে 
বাজেট এফ লাখ ছাঁড়য়ে দেড় লাখে 
পৌছচ্ছে। পাড়ায় যমাদি, লঙ্ষমীদি িংবা 
ঝচ্চুদ।-রা চাল্লশ ছু'ই ছু'ই করছে_-তবুগ 
বিয়ের কথ। উঠছে না। 

পণগ্রথা কিংবা প্রকাশ ফাঁদক।ল 
আটচমেলট দুটিই নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকর 
পথ । কিন্তু প্বাভাবিক ফারণেই বিয়ে 
মানুষের জীবনে অতাবশ/ক । আমার গনে 
হয়, শরতিটি যুবক-বুধতী এবং আঁভভাবকের 
মনে প্রেম খেল। নয়, প্রেম এটি পাব 
ক্বা” জাতীল্প চিন্ত!র উন্মেষ ঘটানে। 
প্রয়োজন । নানা সাংতিক সংগঠনের মাধমে 
পরিচয়ের গণ্ডীকে আয়ো ঝাপক আকার 
দেওয়া দরকার। প্রয়োজন হলে 'পরিতর্তন'- 
জাতীয় প্রগতিশীল গ্র-পান্রিকান। বয়গ্ক যুবক- 
যুবতীদের হুল্প খরচে বিজ্ঞাগনের মাধমে 
জীবনসঙ্গী খুজে নেওয়ায় সুযোগ দেওয়া 
দরকার । আর সবচাইতে বেশি দরকার 
সমাদর সঠেতন হওয়)। যে সমাজ্জে দৈনিক 
ছু' টাকায়, ছাত/কলের অগ্রাপ্তবয়ন্ত শ্রসিক 
সায়া হা কিন্তু সেলুনে চূলদাড়ি কাউ 
বার না_সেই নমাট।কে গ।লটে দেওয়ার 
চিন্ু। করাটাই প্রতিটি হুবক-যুব্তীয় প্রাথামক 
কর্তব। হওয়া উচিত বলেই আম মনে করি। 

সঞ্জীবকুযার ভৌমিক, সমবায়পল্লী, 


হাওড়া 
-_ী শা শি 


বিষাক্ত পরিবেশ 

সতাই আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রেম 
নিরে ছিনামান খেলে সগন্ত পারবেশকে 
বিষয়ে তুলছে। যে কোন জায়গাতেই 
এদের জোড়ায় জোড়ায় ঘুঃতে দেখা যায়। 
সিনেমা হলের ভিতরেও জোড়াদের নানা 
ভাবে পংস্পর গরম্পরকে আদর 0) করতে 
দেখ। যায় । এ অবস্থায় ক আর মা-বোনদের 
নিয়ে সিনেন। দেখায় উপায় আছে? আবার 
রাগ্তামাঠ, পারক-ময়দনগুলোত্ওে একই 
আবনথ।। এসব দেখে মনে হয় সার 
দুনিয়াটই একদিন জোড়াদেয় জ্নাই সংরক্ষিত 
হয়ে থাকবে। 

জোড়ার প্রেম জিনিসট। না বুঝেই 
প্রেমের মুখোশ পরে নেয় । তারা পরস্পয়কে 
ভালবাসে শৃধু দোহক কমন! চারিতাথ কয়তে, 
তাও আবার নির্সজ্জের মত সবার চেখে 
সামনে |. এমন চলতে থাকলে একাদিন 
সেকসের ছুড়াছড়তে সমাজট। মহ্7াবযাক্ত 


হয়ে উঠবে। সেদিন আসার আগে এসব 
বন্ধ করার জনয এখনই বাবস্থা নেওয়। 
শুয়োজন। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 


যাকুম জংসন, আসাম 


[প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক-এ 
শ্রসজে আমর প্রায় ছশ চিঠি পেয়েছি । 
বিষয়টি যে অনেককেই ভাৰিয়েছে চিঠির 
সংখ্যা -বিপুলতই তার প্রযান। এ 
সংখ্যায় একগুচ্ছ নির্বাচিত চিঠি প্রকাশ 
করা হল। স্থানাভাবে এ প্রদজ্গে আর 
কোন চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 

সম্পাদক] 


[এবার কুড়ি টাকার সাম্মামিক পাৰে। 
মানসরজন সেনগুপ্ত 
অনিবার্ধউ কারণে সাম্মানিকের 
পাঠাতে! অনেক সময় 
অন্থরোধ ১ 
১ 


[টাকা 
মসাতিনেক লেগে ঘায়। 
আয হবেন না ।__সম্পাদক। 


ঢা ০ এ 2 


বাড়ির মালিক দুঃখ করেই বললেন,, 
“এমন ভাড়াটে মেলে না। ব্যাঙ্কের অফসার। 
নতুন বিয়ে। মাসের প্রথম তারিখেই পুরো 


ভাড়া। নো ঝামেলা । তা আমার ছোটে 
ছেলে ঘয়ে বায়বার ক মেরে ওদের তুলে 
দিল হে।” 
চে 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট 
ক্যামপাস দ্ৃপ্প পারসর । তাই মনের কথ 
বলতে কিছু ছাতুছাত্রী বসেন সেনট্রাল 
লাইব্রোরতে। বকবকমের বহর দেখে 
সেখানকার কর্মীরা মুখে কিছু না বলে রিডিং 
টোবিলে কাঠের ছোটু বোরভ রেখে যাচ্ছেন। 
এতে লেখা £ সাইলেনস গ্রিজ । 


সূর্য গ্রহণের সময় কলকাতার রাস্তায় লোক 
ছিল না। কিন্তু পুলিশ ছিল। ওদের তো 
চোখ খারাপ হওয়ার ভয় নেই । কারণ ওরা৷ 
এক চোখে অন্যের দিকে হাত বাড়ায়, আর 
এক চোখে কেউ দেখছে কিনা নজর রাখে! 
আকাশের দিকে ভুলেও তাকায় না । 
কর্ণ সেন 
সোঁদন এক চোর ধরা পড়েছিল। আর 
ধরা গড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেঁধেও ফেল। 
হয়োছল। চারদিক দিয়ে ছেলে বুড়ো 
জমায়েত হচ্ছিল। তার মধো কেউ কেউ 
বলল, “আরে ওকে বেঁধে কি হবে ? "চাদ 
করে চালিয়ে যা।” আর একদল জানাল, 
'আড়ং ধোলাই দিয়ে ইস্ত্রি চালারে।' এবার 
এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'মামার বাড়ি 
পাঠিয়ে আগদ চুকিয়ে দে।” 
চোরটি অধৈর্য হয়ে উঠল। বলল, 'যা 
করবার করে ফেলুন তাড়াতাড়ি । আরও 
পাচ বাড় যেতে হবে তো আমায়। এক 
ঝাড় নিয়ে পড়ে থাকলে তো আর আমার 


না)? 
সাব শান্তিকুমার দাষ 


এক ডাক্তার, বুগীকে ভালে। করে পরীক্ষা 
'করার পর বললেন 


*ডান্তার ঃ আচ্ছা আমি যাঁদ আপনার. একট 
কান কেটে দিই তাহলে ক হবে 2 
বুগীঃ কিছুই হবে না। 
ডান্তার £ দুটে। নই যাঁদ আপনার কাটি? 
রুগীঃ তাহলে চোখে দেখতে পাবো না। 
ডান্তারঃ সে কি! দেখবেন তো চোখে 
কান কাটলে দেখতে পাবেন না| 
কেন? 
আজ্ঞে দুটো কানই যাঁদ ফেটে দেন 
তুলে চশমার ডাঁতি দুটো কোথায় 
লাগাবো 2. আমি চশমা ছাড়া 
কিছুই দেখতে পাইনে। 

শঙ্কর মুখারজি 


বুগীঃ 


লেবাননের রাজনীতির আকাশে আবার 


গৃহযুদ্ধের মেঘ ঘাঁনয়ে উঠছে। সাঁতাই যাঁদ 
এই গৃহযুদ্ধ পৃরীঙ্গভাবে শুরু হয়ে যায় তবে 
তার প্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়বে দাক্ষিণের হিংস্র 
পানথার ইসরায়েলের উপর । 

সীমাস্তবর্তা কুফা শোভা শহরের একটি 
স্থলে একাদন ঢুকে পড়ল ইসরাফ্ণেল ব:হনীর 
কজন লোক । একে ওকে মারধর করল। 
যাবার সময় বন কারণে ছুজের হেড মাসটায় 
এবং অনা দু'জন মান) 
গেল। এর পরুদনই ইসরা 
হানা দিল দহ্ছণ লেবাননের আল রশাদিয়া 
এবং রাস এখানেই 


ভহকক তলে । 


আহে পলেসকিনিহ হু্তযোদ্ধাদের শরণাথাঁ 
1শংবক এই হুটি ক।মগের পরই তারা 
নিবিিও বল করে গেল। 

ফেব রর বস্ট্রপতি ডঃ সালিম আ।ল- 
হোজ জরুর বৈঠকে বসলেন প্যালেসাঁটনিয় 


মু নাচ্ছার চেয়ারমান ইয়াসের আরাফতের 
সঙ্গে 

জ-়াফত ইরাকী দৌনক আলথোয়ারার 
হঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, “মরন 
যব্বরাহের পূব সহায়তা নিয়ে ইসরায়েল দক্ষিণ 
ল্লেবানন আক্রমণ করেছে । আমরা যেকোনে। 
আক্রমণ মোকাবিলায় তোর আছি ।' বন্ৃত 
লেষাননী ঝাহনীর সঙ্গে প্রতিরক্ষার কাজে 
হাত মেলালে। পযালেসটিনয় মুক্ত সংস্া । 


লেঝাননের দক্ষিণাংশে আর একট 
বেসয়কারি বাহিনী আছে। এর ন 
দাঁক্ষণপন্থী মংলশিয়া। এদের মুত 


সাফাদ হাদদাদ ইসরায়েল হানায় বধ দ্বের 
জন্যে বেনট জুবেল শহরের ১৫০টি পাঁরবারুক 
খতম করে দেবার হুমাক 1দেছেন। 

লেখাননের রাস্ট্রগৃত ইলিয়াস সঙ্কারস 
মুন্তিযোদ্ধাদে। সম্মানিত 
ছি বলে স্বীকার করেছেন। তার মানে 
ভৎকৃত পা/লেসটিনকে মুন্ধ করার জন্য 
শুন সংগ্রামীর। লেবানন/কে ধ!ট হিসেবে 
ঝাবহার করন এবং মধ্যগ্রাচোর সমস্ত রাষ্ট্েরই 
তাতে দাহ হে? 

ইসরাল ডায় লিতানি নদী পর্যস্ত তার 
পারাধি বাড়াতে এই ক্ষুধার্ত আগ্রাসনের 
জনোই ইসর! কুকার তিবনিত এবং 
আরনান গ্রামদুটি ধ্বংস করে দিয়েছে, উড়িয়ে 
দিয়েছে আল রাশাদয়া এবং আল-বাস 
ক্যামপ দুটি । 

অথচ গতবারের গৃহযুদ্ধের ছাই ধুলোয় 
মেশবার আগেই এখানে এসে হাঁজর হয়েছেন 
রাষ্ট্রসত্বের পর্যবেক্ষক | তার চোখের ওপ়েই 
এই আকুমণ ঘটেছে কিন্তু তিনি বিশেষ কোন 
প্রভাব ফেলতে পারেননি । 

ইসরায়েল পযালেসাটিনিয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী বলে উল্লেখ করে। 


৫ 


নিজেরা দাঁক্ষণ লেবাননের যতগুল গ্রাম 
আক্রমণ করে এবং ধরবংস করে তার সব- 
গুলিকেই তাঝা। সন্তাসবাদীদের কাজ বলে 
চালিয়ে দেয় । এতে সুবিধে অনেক বেশি । 
কিন্তু বিদেশী সাংযাদিফরা ঝাপারটি মেনে 
নিতে পারেননি । ইসরায়েল নিজেদের 
একাঁট বিমান হানায় পর এই ধরনের বেশ 
কিছু সাংবাদককে গ্রামগুিতে ঘুরয়ে আনে । 
সাংবাদিকরা নিজের চোখে ধ্বংসলীলা। দেখে 
মস্তব কয়েছেন_এমন পারিফান্পত ধ্বংস 
কখনও ফ্াষ্রীয় ব্যবন্থার সমর্থন ছাড়া সব 
নয়। 

এখন কথা উঠ'ত পারে, ইসরায়েল হঠাৎ 
্বাক্ষণ লেবাননের উপর চড়াও হল কেন. আর 


লেবাননে গৃহযুদ্ধের 
মেঘ ঘনাচ্ছে 


বলমীক 


সে প্রসঙ্গে গৃহযুদ্ধের কথাই বা উঠছে কেন? 

লিতান নদী পর্যস্ত বিস্তৃত লিহ্/ন 
উপত্াক। অত্যন্ত উর এবং সমৃদ্ধ অণ্চল। 
এই অংশ দখল করতে পারলে 
বল্ান্ছগুর ডে তুলতত গাহবে। 
এই অন্চলেরুই সংবোগস্ছলে রয়েছে 
লেক ও ইসরায়েলের মিলনভগি ॥ 
পশ্চিমে রক়েছে ভূমধাসাগরের আরও বৃহত্তর 
সুযোগ হা ইওরোপে যাবার পক্ষে অত্যন্ত 
সুব্ধালক  হুদ্ধলীতর দিক থেকে এবং 
বাংণজদ হবস্তারে তাই এ জায়গার দাম অনেষ 
বেশি 

৯৯৭৮ সঃলে ইসরায়েল 'ভপারেশন, 
লিতান' নাম দিয়ে একটি যুদ্ধ-অভিঝান 
চাঁলয়োছিল এবং প্রায় দক্ষিণাংশ দখল করে 


নিয়োছল। তাদের এই পররাজ্যলোভ 
বিশ্ববাসী ভালো চোখে নেয়নি। ফলে নানা 
জায়গায় গুতিবাদের ঝড় ওঠে । বোঁগনের 


মারকুটে বাহিনী তখন এ দখল করা জি 
ছেড়ে হটে আসে । বস্তু রেখে আসে 
সাফাদ হাদদাদের দাক্ষিণপন্থী বাহিনীকে । 
তারা৷ অতঃপর ইসরায়েলের স্বার্থ বুঝে জাতীয় 
স্বাধীনতার বারোটা বাজায় এবং জাতীয়তাবাদ 
ঝাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গৃহযুদ্ধের 
সৃচল। এর থেকেই । কিন্তু গৃহযুদ্ধে দাঁক্ষণ- 
পন্থী মিলিশিয়৷ কোন সুবিধে করতে পারোন 
ফলে কেন্দ্রে যে সরকায় বসে তারা যথারীতি 
নিজের পথে চলতে শুরু করে এবং আরব 


সেনটিমেনটকে মূলা দিয়ে প্যালেসাটিনিয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয় দেয় । 

হাদদাদের দক্ষিণপন্থী ালিশিয়। রা্ট্রসঙ্ঘ 
জরুরী বাঁহনীর ওপরেও হামলা শুরু “করে 
যাত্তে তারা হটে যায় এবং তখনই নানা 
অপকর্ম তারা বিশ্বজনমতের আড়ালে বসে 
করতে পারে । 


দাক্ষণগন্থীরা চাইছে পুয়ো দক্ষিণ 
লেবানন থেকে আঁধবাসীরা সরে যাক । যাতে 
ইসরায়োল ঝাহিনী এখানে 'নার্ধন্ে ঢুকতে 
পারে এবং দাঁক্ষণপন্থী মিলিশিয়ার মুখে।সের 
আড়ালে কাজ চালাতে পারে। 

এখানকার সাধারণ মানুষ ব্যাপারটিকে 
সহজ মনে মেনে নেনীন। ক্ীণ এই 
অগ্চলেই ক্যামপ করে বসে আহেন্ত 
প্যালেসটিনিয় স্বাধীনতা সংগ্রমীর। | তার 
সঙ্গে রয়েছে জাতীয় বাহিনী। 


ফলে মাঝে মাঝেই ঠন্ধর লাগছে দু'পক্ষে। 
কথা হচ্ছে, দক্ষিণপন্থী মিচলিশিয়া অগ্্র পাচ্ছে 
কোথা. থেকে 2 প্রথমে মনে হতে পারে, 
নিশ্চয়ই ইসরায়েলই তাদের অগ্ত যোগাচ্ছে। 
িশেষত ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে 
দায়ান প্রকাশ্যেই বলেছেন, দাঁক্ষণ লেবানন 
দখল করে আমরা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দেব 
পৃথিবীত কারোর চেয়ে ছোট নেই । 

অথচ প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তু যোগাচ্ছে 
মারকিন হুস্তরাষ্র। এ অগ্র অবশ্যই 
ইসরায়েলের হাত _ফেরতা হয়ে আসছে। 
অগ্র দাঁক্ষণপন্থী খিলিশিয়া ঠিক মত কাজে 
লাগাচ্ছে কিন। তা গ্রানার জনা মারাকন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্বতন আটরনি জেনারেল ঝামসে 
ক্লারক দাঁক্ষণ লেবাননে গিয়েছিলেন। 
সেখানে গ্রামগল দেখার পর ইসরায়েলিদের 
আচরণে তিনি শিউরে ওঠেন এবং দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে মারাকন ভয়াবহ অত]াচায়ের 
সঙ্গে এর ভুলন৷ কর়েন। 

কামপ ডোঁভডে হুস্তি হয়েছিল ইসরায়েল 
ওয়েসট ব্যংক এবং গাজাফে আধিকার মুস্ত 
করে হ্ৃশাসন দেবে । সে প্বশাসন ইসরায়েল 
দেয়ান। এখন লেবাননে একটা দীঘন্থায়ী 
গৃহযুদ্ধ বাঁধয়ে 1দয়ে প্রথমত এ স্বশাসন 
প্রাতশ্রুত পিছিয়ে দেওয়া ঝবে এবং দ্বিতীয়ত 
আরব রাষ্টরগলকেও ভয় দেখানে। যাবে । 

অন/তম আরব রাষ্ট্র মিশর ব্যামপ 
ডেডিডে চুত্তি করে অন্যান/ আরবদের 
িরাগভাজন হয়েছে । লেবাননের দাক্ষিণপন্থী 
মালশিয়। হবে সেই মণ্চ যেখান থেকে 
অনেক ফয়দা লোটা যায়। কারণ [িশরকে 
সে অণুলের মানুষ আয় বিশ্বাস করেনা । 
আর সেই জন্যেই ইসরায়েল দাঁক্ষণপন্থী 
মিলিশিয়ার মধে। তায় নতুন অবলম্বন খুজে 
পেয়েছে। স্ 


এ 


পরিবর্তন ৬টি 


ফল-নিস্ফল 

আনকঞ্কাল' প্রায় প্রাত স্টেশনেই ফল 
দরবারের ফলাও কফায়বায়। নিতাযাত্রীর 
আঁভজ্ঞতা অবশা বড়ে। নিক্ষলা। ট্রেন 
আসে। হাজার যাতীকে উগরে দেয় প্র)াট- 
ফরমের ওপর । যাতীর৷ বন্তা-ছেড়া আলুর 
মত ছাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইদানীং তারা৷ আর 
ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। বাধা পায় 
ফলের ডালায়। 

সোদিন ট্রেন থেকে নামাছ। সঙ্গে আরো 
সহযান্রী-যাত্রণী। ট্রেন এসে প্র্যাটফরমে 
লাগতেই নামা-ওঠার তুমুল ধাক্কাধকি। 
বেঁচে থাকা যার রুপক। টালমাটাল পথ 


খু'জাছি। সতরক ফলওয়ালার ভালা পাশ 
দিয়ে বোরয়ে যেতে সফল হতেই ফলওয়ালা। 
ছুধলে উঠলেন, 'কী মশাই! এট হাটবার 
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সাতাই তো! প্লাটফরম তো৷ অবতরাণকা। 
মৌটেই হাটবার পথ নয়। তবে এদের যারা 
মাথায় তুলেছেন তারা যাঁদ আমাদেরও গাথায় 
আমরাও আর- গ্লাটফরমে 


তুলতেন, তবে 

হাটতাম না। লাঁজ্জত অপয়াধীয় মত ভড়ের 
মধে। মিলিয়ে গেলাম । মাথায় চড়তে ষে 
শাখনি! 


নিজন দেচৌধুরী 
ছোট্র অভিক্ততা 


লেক গার্ডেনসে আমার এক রাঁসক বন্ধ 
থাকেন। রোজ গ্রেনে কুরে শেয়ালদ। আসেন 
এবং হ্যারিসন রোডে ব্যবসা করেন। একদিন 
তার দেকানে সান্ধা আন্ডায় আলোচন। হচ্ছিল 
পশ্চিমবঙ্গে বাস ফরে সবচেয়ে কষ্টকর আয় 
অসহ্য আভজ্ঞতা কার কার কি হয়েছে । 
£ প্রথম বন্ধু ঃ এয়ার কনাঁডশনড »ঘরে 
লোডশোডিং। 
দ্বিতীয় বন্ধুঃ দারাঁজলিং মেল িনঘণ্টা। 
লেট করে.শেয়ালদা পৌছালো তারপর সপার- 
বারে লটবহর গিয়ে প্রাটফরমের বাইরে এসে 


ঝলসে উঠল। 


শুনি কলকাত/য় ট্যক'সি ধর্মঘট হয়েছে । 

তৃতীয় বন্ধুঃ একবার দুন একসপ্রেস 
ধরবার জনো ট্যাকীস করে যাচ্ছি। পুরো 
হাওড়া ব্রিজে প্রাফক জযাম। অনেক কষ্টে 
িজারভেশন করা টিকট ব্যবহার করতে 
পারলাম না। 

রাঁসক ব্যবসায়ী বন্ধু বলল, তোময়া সবাই 
বড় বড় আভজ্ঞতার কথা বললে। আম 
একটা ছোট আঁভজ্ঞতা বলছি। একাঁদন 
ট্রেনে চেপে লেক গার্ডেনস থেকে আসাঁছ। 
পার্ক সার্কাস স্টেশনের পর যেখানে গরুর 
ভামড়া ট্যানং হয় সেখানে এ-ক ঘ-ন-ট। 
যাস্তক গোপযোগে বিকল হয়ে ট্রেন দাড়িয়ে 
ছিল। 

নিবারণ চক্রবর্তাঁ 
মেঘ ও রৌদ্র 


হাওড়। স্টেশনে ব্র্যাক ডায়মনড একসপ্রেসে 
ঘোমট। টানা এক বিবাহিতা হারা যুবতীর 
ডুকরে ডুকরে কি কান্না । নিঃসন্দেহে কোন 
শোকাবহ ঘটনার শারক যুবতীটি। চমংকাল্প 
চেহারা । ঢল্চলে পন্ুপাতা মুখ, আয়ত 
হা'রণী চোখ, কপালে বিশাল টিপ। গায়ের 
[সিনথেটিক শাড়িটির বর্ণবাহারও অস্ভুত। 


সান্তৃন। দিচ্ছেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক । পশা- 
পাশি সিটের সকলেই বিমূঢ়। ট্রেন ছাড়তে 
বয়স্ক ভদ্রলোক নেমে গেলেন। পাশে বসল 


এক যুবক। লিলসুয়৷ পেরুতে না পে্বরুতেই 
যুবতীর মুখে মেঘভাঙা রৌদ্র মত হাসি 
নিঃসঙ্কোচে সে মেহেদী 
রাত হাতখানার ছিনটোল আগলে আঁকড়ে 
ধরল যুবকের হাত । উজ্জল দতের সারিতে 
খুঁশর বিচ্ছরণ ॥ এত দ্বুত পট পানিবর্তন। 
হিন্দিতে সংলাপের গধ্যে 1কদছু অংশের উদ্ধত 
দিই। 
-ছকি ঝাপার ! 
তে। ডাসিয়ে 1দিঁচ্ছিলে । 
_আহ। বাপের বাড়ি থেকে যাচ্ছি। না 
কাদলে বাবা কি ভাবতেন বলত । 
অশোককুমার সেনগুপ্ত 


এত হাসি। কেঁদে 


অন্য লাইন 
বাচ্ছিলাম কল্যাণীর দিকে । এক সময় 
ট্রেন এসে খামল সোদপুর স্টেশনে। 


প্র্যাটফরমের দিকে নজয় পড়তে দেখি জনা- 
পাঁচশেক সুবেশা ভুদ্রমহিলা এক ল্ঠাম্প- 


পোসটের কাছাকাছি কিউ দিয়ে দাঁড়য়ে 
আছেন। অবাক হলাম খুবই । প্রাত/হক 
জীবনের কিউ-এর ঢেউ ষে প্লাটফরমেও এসে 
পৌছুবে ত৷ ভাবান । মনে হল-__ওর৷ হয়ত 
লেডিজ কামরায় ওঠার জন্যই কিউ দিয়ে 
দাড়য়ে আছেন। 
সাত-পাচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ 
গড়ল আকাশের দিকে। সেখানে তখন 
স্থেততপ্ত সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। আয় ঠিক 
তখনই 'িচের দিকে তাকাতেই সমাধান হল 
আমায় জটিল ধাধার। খুবই কৌতুক বোধ 
করলাম। বুঝতে পারলাম ভদ্রগাহলারা 
ল্যামপ গোসটের লন্বমান. ছায়াকে আশ্রয় করে 
সরাসুপের মতন অগ্রসর হয়েছেন। ট্রেন 
ধয়বার তাগদে নয়, নিছকই সূর্যের খরতাপ 
হতে মাথা বাচাবার় তাঁগদে। আশির 
দশকেন্স প্রথম গ্রীঘ্যটা ভাহলে এসেই পড়ল। 
প্রশান্তরুমার আট্য 


উলট পুরাণ 

“একদল যুধক চেতলার পিয়ারীমোহন 
রায় রোডে এক সমগ্র পু'লশ বাহিনীকে 
আক্রমণ কয়ে । তার। ওই পুলিশ বঝাহনীকে 
তাড়া করে। পুলিশ ক্াঁর৷ ছুটে গিয়ে 
৯. নমবর পিয়ারীমোহন ঝায় রোডে 
২৪ পরগণ। জেলার এনফোরসমেনট পুলিশের 
ওই অফিসে ঢুকে ডেতর থেকে দরজা বন্ধ 
করে দেন। তখন ওই বাড়র উপ ইট- 
পাটকেল ও বোম৷ বর্ষণ শুরু হয়। ওই পুলিশ 


১ 


আঁফসের দরজা জানলা ভেঙে একদল যুবক 
ভেতরে ঢুকে পড়ে৷ এবং ওই আঁফসের 
কাগজপত্র ও জসবাবে আগুন ধাঁরয়ে দেয় ।-- 

ওই আঁফসেয় এনফোরসমেনট পুলিশের 
সব কর্মী দাবি তুলেছেন, কঠোর নরাপন্তার 
ব্যবস্থ। না৷ হলে তাদের পক্ষে কাজ বঝার। 
মুশকিল । 

ফেবরুয়ার মাসে কলকাতায় এক বহুল 
প্রচারিত দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 


৮০ বিশ্বজিৎ সিংহ 
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ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি কৰে? কি ভাবে? 


মধ্যপ্রদেশের ভক্লপুর অর শেল 
জেলার সীমা থেকে কুন্দরা গ্রাম খুব একটা 
দূরে নন্ল। কয়েক সন্ভাহ আগের কথা ॥ 
খরার কবলে পড়েছে এই অঞ্চল । চারাদকে 
শুধু দুধ বুক্ুভা। গাছপালার পাতাও যেন 
সব জলে গেছে । সবুজের চিহ মেলা। ভার । 
একজন নাংকাদিক ঘুরতে ঘুরতে সেই গ্রামে 
এসে পৌছান এক দুগুরে। রাজধানীতে 


সুদীপ মজুমদার 


লন 
বসে সরকার যে সব কথ প্রচার করে তা 
মিথা। প্রমাণ বরে সার সার চলমান কঙ্ক 
তাকে ঘিরে ধরে মানুষগুলোর হ 
চেহারা শুধু চামড়। দিয়ে তক 
কুদর। গ্রামের অনেকেরই 
জোটোনি। 


সেখানে হের জলা নেটাতে মাহ 
ঘাস খেতে শুরু কেছে ; ৯৫ বছরের মেয়ে 


সুতবারু জার সমস্ত শরীর ফুলে ফেঁপে 
হুল নে মারা গেছে ২৯ ফেব্রুয়ারি । 
ও গ্রদের আরও অনেকের শরীর নানান 
বেগে ফুলে উঠছে ।  সার/দিনে খাবার 
বলতে জোটে কয়েক মুঠো 'চরুহল।” (এক 
ধরনের ঘাস) সেদ্ধ। কাজ নেই; খাঝার 
নেই। শুধু অবশান্তাবা গৃভার প্রতীক্ষা ৷ 

সরকারী চোখে এসব ঘটনা চিথা।। 
কতদিন যে হয়ে গেছে কুদরার মানুষ কোনও 
সয়কারী বশরচাবীকে ওদিকে পা মাড়াতেও 
দেখোন ॥ কুদরার মত গ্রাম আর সেখানকার 
মানুষের মত্ত তাবস্থা সারা দেশর অনেক 
গ্রামেই পাওয়া যাবে । এ চিন্ত শুধু ভারতববেই 
নয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিক'র 
বহু দেশেই খাদ্যের অভাব এখন চুড়ান্ত ? 

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসের ইউনাইটেড 
এর 609০0 870 /910018118 
(580)-এর  আগ্ুলিক 
যখন কুদরার গ্রামে 
মানুব ছটফট করছিল, তখন 
এয়ারকনাভশনভ গাঙডতে ঢেগে বড় বড 
পীচ-ত্ার। মার্কা হেল থেকে সব দেশী- 
দেশী ডোলগেটর। দিলালর বিজ্ঞান ভবনে 
শীতাতপানয়ান্তত পাঁরবেশে 'হ্ুধার সমস" 
আলোচনা করতে রওয়ানা হাচ্ছিলেন। সপ্ত।হ- 
খানেক ধরে-ওদের আলোচন৷ চলে 

আজ থেকে ছ'বছর আগে বিশ্ব থাদা 
সম্মেলন হয়। তাতে নী, গরাঁব দব দেশই 
যোগ দেয়। সম্মেলন শেষ হবায় পর এই 
অংশ বাস্ত করা হয় যে আগামী ১০ বছরের 
মধো সারা পৃথিবী থেকে ক্ষুধাকে নিবাসন 
দেওয়া হবে । যেই আশা শুধু আকাশকুসুমই 
থেকে গেছে । বাস্তবে স্কুধার জালায় জর্জীরত 
হয়েছে এবং হচ্ছে আরও বোঁশ মানুষ । 


নেশন 


07991158110] 
নচ্ছেলন উল্লেখযোগা । 
খিদের ড 


যুদ্ধ, ধ্বংস আর অপচয় এই জালাকে ক্রমে 
বাড়িয়েই চলেছে । সম্ভবত তাই ফাও (640) 
সম্মেলন অনেক পাঁরশ্রম করেও ক্ষুধার সমসা। 
মেটানোর কোনও তাংঙ্ষণিক সমাধান দিতে 
পারল না। 

খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের ভাঁবষ)ং চিত্র খুবই 
ভয়াবহ ॥। আগামী কয়েক বছরে এই অবস্থার 
উন্নতির কোনও আশ। দেখা যাচ্ছে না| শুধু 
ভারত নয়, রাশিয়ার মত দেশও করার কবলে 
পড়েছে! অনা:দকে ক; 
ক্ষ র্‌ 


এ বহর 

পৃন্হিবীর শল্য উৎপ্জুন হবে ১৫২ কোছি উন। 
গত বছর ওই উৎপাদন ছিল ১৪৮ কোটি 
উন্দহ এ বছর গস ও চালের উৎপাদনও কমে 


গেছে। 
গত বছর (অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালে ) 
ভারতবর্ষে মোট শস্য উৎপাদন হয় রেকড ৯৩ 
কেটি টন। গম ও ধান দুই ফসল্ই ভালো। 
হয়। কিন্তু £লাত বছরে মোট শস্য উৎপাদন 
কমে যাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের আশংক। । 
ওয়ারপড ফুড কাউন?সল ও ইনটার- 
ন্যাশনাল ফুড পাঁপসি রিসার্চ ইনসটিটিউট 
কিছু সমীক্ষা, করেছে । এই সমীক্ষা থেকেও 
ভাবষাতে খাদ উৎপাদন পরিস্থিতিতে উন্নতি 
হবার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ন৷। 
আশঙক। কর। হয়েছে_বিশ্বের বাজারে শস্যের 
দামও্ড ক্রমেই বেড়ে ধাবে। এর ফলে যে সব 
উন্নয়নশীল দেশ খাদ। আমদানি করে তাদের 
অবস্থা আরও ঝারাগ হয়ে যাবে । 
আন্তপ্াতিক সংদ্থাগুল কত রকম সমীক্ষা 
চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বুর। এতে কি 
কারও ( বিশেষত অনুন্নত দেশগুলোর) কোনও 
সুরাহ। হয়েছে ১ বাস্তব জঝাব_ না, কোনও 
রকম অবস্থার উন্নতি হয়নি ২ বরং অনুন্নত 
দেশগুলোর খাদা সমস্য। অয় তাঁর হয়ে 
দাঁড়য়েছে । 
এর প্রমাণ পাওয়া যাবে একটা সাধারণ 
তথে)। সত্তরের দশকে উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলির খাদ; আগদ/নির মোট পরিমাণ ছিল & 
কোটি টন। কিন্তু এবছর এই দেশগুলকে 
প্রায় ৭৬ কোটি টন খাদ্যসামগ্রী আমদানি 
করতে হবে। এছাড়া এই দেশগুলির খাদের 
চাহিদ৷ ও আভ্ন্তরীণ সরবরাহের মধ্যে প্রায় 
৯ কোটি টনের ফারাক থেকে যাবে। 


এরার আমাদের দেশের অবস্থাটা একটু 
দেখা যাক। ১৯৭৭ সাল থেকে ভারত শস্য 


আমদানি স্থগিত রেখেছে । ভাল শস্য 
উৎপাদন হবার ফলে সরকার বলেছে_ আর 
আমদানির দরকার নেই। প্রায় গেড় কোটি 
উন খাদা শসা মজুত করা আছে দেশে । 
জনত। সরকার খাদ্য উৎপাদন ও শসা মুতের 


“ভাল অবস্থা' থাকার দরুন “ফুড ফর ওয়ার্ক 
যোজনা চালু করেন ১৯৭৭-এর এঁপ্রল-মে 
মাসে। 

এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
গ্রামাণলে বেকারত্ব দূর করার জনা মজুদ খাদ্য 
শসোর ভাণ্ডার থেকে মঞ্জুরি হিসাবে শস/ 
দেওয়া। গ্রামে রাস্তা বানানো, সেচের বাবস্থা 
করা, মাটি কাটা ইতা]দি কাজ হাতে নেওয়া 
হয়। এসব কাজের জন্য শ্রমিকদের থাদ! 
শসা মজুর হিসাবে দেওয়। শুরু হয় । আশা। 
কর৷ হয়েছে _ এর ফলে ক্ষুধার সমসা। কিছুটা 
সমাধান কর। যাবে, আর গ্রামাঞ্চলে শস্যের 
লম যাতে বাড়তে না পারে তারও কিছুটা 


“ফুড ফর ওয়াক" প্রকম্প ১০টি রাজোর 
5০টি ব্লক ও ৮০টি গ্রামে চালু 
কর হয়। হে ৭৯৩টি পাঁরবার এর 
আওতার পড়ে । গাশ্িমবঙ্গ এবং বিহারও 
এই যোজনার অস্তভূক্তি। 

কয়েকদিন আগে প্রানিং কমিশনের 
একটি কমিটি এই যোজনার সমীক্ষা বিপোরট 
প্রকাশ করেছে । &৪ পাতার এই িপোরটে 
দেখা গেছে ২০ জেলার মধ্যে ১৩ট 
ছেলাতেই এই প্রকণ্পের ফোনও রকম 
লাভজনক ফল গ্[ওয়া যায়নি। মান ছটি 
জেলায় গমের দাম সামান্য পারমাণে কমেছে। 
সমীক্ষায় দেখা গেছে_যে ৭৯৩টি পাঁরবারের 
মধে খুব কম পরিবারই মাসের সবকট। দিন 
কাজ গেয়েছে। 

প্রথানং কমিশনের সমীক্ষা, চমংকার শভাবে 
দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে ভ্রব্টাচার ও 
সরকারী ওদাসীন্য 'ফুড ফর ওয়ার্ক প্রকপ্পকে 
কষাতগ্রন্ত করেছে॥ উন্নতিঘূলক যে সব কাজ 
হাতে নেওয়া হয়েছিল তা গ্রামাঞ্চলের 
প্রয়ো্নীয়তার দিকে নজর রেখে নির্বাচন 
করা হয়ান। যেখানে গ্রাম পণ্টায়েতগুলোর 
সাহায। নেওয়। হয় সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল 
কাজ হয়েছে। বাভশ্র সরকারী এজেনাঁসর 
মধ্যে বোঝাপড়া না থাকার দরুন প্রকষ্প 
ঠিকমত পরিচালিত হয়নি । 

এমনও দেখা গেছে যে লোকাল 
কনপ্রাকটর আর গণ্চায়েতের প্রধানরা গরীবদের 
জন্য দেওয়৷ শসা দনজেদের পকেটস্থ করেছে। 
যে টাক। গরীব মানুষের কাজে লাগার বিথা 
ত। দিয়ে কুলের বাড়ি, ডাক্তারখান! ইতগাঁদ 
কর! হয়েছে । অনেক কনঝ্রাকটর খোল! 


বাজারে প্রকল্পের শস্য বিক্রি করে দিয়েছে । 
কয়েকটি জেলায় ঠিকমত শস্য পৌছায়ান । 

এই পুসঙ্গে কুদরা গ্রাসে আবার ফিরে 
যাওয়া যাক। ওই গ্রামের লোকদের 
আভযে।গ £ তাদের কাজ করিয়ে এগ্জুরী 
দেওয়। হয়নি । ওদের বস্তঝ।£ ৫ কিলো- 
মিটার লম্বা একট কাচা সড়ক তার। 
সেপটেমবর মাসেই তৈরি করে ফেলেন ॥ 
কিন্তু আজ অবধি তার জন] কোনও রকম 
মহ্ুরী তাদের দেওয়া হয়নি । 


চি 
? 


-০ 


পরিবতন চট বি 


তাহলে দেখা যাচ্ছে_ ঝড়ীত শস। মজুত 
থাক। সত্বেও লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ তার দ্বারা 
উপকৃত হতে পারেনান। কিন্তু এই ঝাড়াত 
ঝা উপচে পড়। সরকারী ভাড়ার্সের কথাট। 
কতট। সত্য ত৷ দেখ। যাক ॥ খ।দা আর্থনী1তর 
অবস্থা। সমীক্ষা করর জন) খাদ) সসগ্রার 
দামের ঝাড়া কমা পরীক্ষা কর। যেতে পারে । 
৯১৭৪-৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮-৭৯ সাল 
পধস্ত 'জানসপত্রের দাম ২ শতকরা হারে 
বেড়েছে; শক্ত খাদ) শস।র বেলায় বেড়েছে 
৫.৫ শতকর) হারে । গত কয়েক বছর ধরে 
খাদ) উৎপার্দন বেড়েছে । একথ। সরকারই 
স্বীকার করেছেন। কিন্তু একদিকে যেমন 
উৎপাদন বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দকে চাল, 
গম, অনঞান) শস্/, চিনি সব কিছুরই দাম 
বেড়ে চলেছে । তালে সরকারী ভাড়ারে 
১৭. কোট টন খাদ)শসা থেকে গরীব 
মানুষের কাঁ লা হচ্ছে? আসণে তে দেখা 
যাচ্ছে সরকার মুত করা সত্বেও খাদ/শসে)র 
দাম কমোনি, বরং বেড়েই চলেছে । দুবেলা 
দুমৃঠো ভাত বা কয়েকট। রুটি খাঝর মত 
অবস্থাও তারতবধের পক্ষ লক্ষ মানুষের নেই। 
সরকার হয়ত চান দু্ভক্ষে চাল, গথ বিতরণ 
করতে; কিন্তু যর্খন দুর্ভিক্ষের গণ অবদ্হা। 
যখন মানুষ ঘাস পাত। খেয়ে 1দন কাটাতে 
বাধ হচ্ছে, তখন সরকারী গুণাসে হাত পড়বে 
না। ত। সেখানে ইঁদুরের উৎপাত বাড়ুঝ 
অথবা ভাল স্টোরেজ ব)ব্থ। ন। থাক।র দরুন 
শস্য গচে নষ্ট হোক । তাই ৯.৭ কেট 


টন খাদ। শস। মন্তুত থাঝলেই যে উল্লাসিত 


হতে হবে এমন কে।নও কারণ নেই । 

দেশে যখন লেকে অনাহারে, অর্ধহারে 
দিন কাটাচ্ছে তখন ভারত সরকার খদা 
রপ্তানীর কথা ভাবছেন । কী 1বা6৪ পাঁরহাস। 
শুধু তাই নয়। সাধারণ মানুষ, 1বশেষত 
গ্রামাণ্চলের গরীব মানুষের অবর্ণনীয় সমস 
সম্বন্ধে দিলীলর সরকার জেনেশুনেই অজ্ঞতার 


জে/তিষীদের তথাকাথিত ভাবিষাৎবাণী 
নয়। বিশ্বের বিখাত সব জে]তাবদ এবং 
বৈজ্ঞানিকগণ জানিয়ে দিয়েছেন থে আর মা 
ঝাইশটি মাস ঝাক। ১৯৮২ সালের 
ফেবরুয়র মাসের যে কোনও [দন সৌরজগতে 
ভয়ংকর এক ঘটন) ঘটবে । এবং এর ফলে 
পাথবীর বিভিন্ন অংশ ভূ্স্পনে ক্ষ তিগ্রপ্ত 
হবে। মহাপ্রলয়গ ঘটে যেতে গারে। 

সম্প্রতি ষে পূর্ণগ্রাস সৃগ্রহণ হংয় গেল 
সে সম্পর্কে জেঝাতিষীর। নান/রকম ৬ধিষাদ্ধ।ণী 
করলেও  বৈজ্ঞ।নিকগণ দ্বভাবতই : কোনও 


অধুস্তানর্ভর ভাঁবব্যদ্বণী করেনীন। বরং 


পূণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞ।নিকরা মানুষকে 
অকারণে আতাঞ্কত হতে বারণ কয়োছলেন। 
ধকন্তু আগামী ১৯৮২ সালে সৌরজগতে, সঃস্ত 
গ্রহের যে আবস্থান ঘটবে ত।র প্র)তা্রয়৷ সমন্ধে 
বজ্ঞানীরাই বেশ আত্াওকত। 

ও সময় সৌরমগুলের সবফাটি গ্রহ একই 
সঙ্গে সৃষে্ মুখোমুখ এক সারতে এসে 


ভান করেন । তা৷ নইলে খাদ্য উৎপাদন আর 
অজ্ুতের কৃতিত্ব জাহর করার জন্য মোট। 
মোট! সরকারা হযানডবুক বালি. করা হত না। 

এই পারপ্রোক্ষিতে 9০০৫ 8911, 
780 বা অন্যানয আন্তর্জতিক সংস্থার 
ভীমকাও অনেকটা হাস্কর মনে হয়॥ 
আসলে ধনী দেশগুলে। দ্বার প্রভাবিত এই 
সব সংস্থা গরীব দেশগুলোকে নানান রকম 
িঠে বুলি দিয়ে গরাঁবই রাখতে চায়॥ যাঁদ 
এইসব সংস্থ। সত্য সতাই ক্ষুধাকে পৃথিবী 
থেকে নির্/সত্ত করতে চাইত তবে সম্মেলন 
ইতগাদর পর কিছু বাস্তব ক্রিয়াকাওও দেখ। 
ফষেত। 'ফ।গ'কেই ধরা যাক। এই সংস্থার 
বোরডে ধনী দেশগু'লরই প্রাধানয॥। কোনও 
রকমের দুূধোগ এলে তার মোফাবিল। করার 
জন 'ফাও'র দরকার ২৫ লাখ টন খাদ্যশস্য । 
কিন্তু আঞ্জ তার কাছে আছে মাত ৮০,০০০ 


টন ।॥ এই সামান। মজুত |দয়ে পশ্চিমবঙ্গের 


একটি জেলার এক মাসও চলবে না। সারা 
পৃথিবীর কথ। তো৷ দূরে যাক । 

মারাকন সরকার দ্বার! প্রভাবত সংস্থা- 
শুঁল শস/ উংপান বাড়ানোর জন্য নানারকম 
শুধুক্তিবদ॥ সংকাস্ত সুপারিশ করে থাকে। 
মূলধন বাড়াও, উৎপাদন বাড়বে_এও তাদের 
মন্্র। তার মনে ওদেশ থেকে চড়। দামে সুদ 
দিয়ে টাকা ধার টানয়ে নিজেদের শস্য 
উৎপাদনের কাঞ্জে লাগাও । এট তৃতীয় 
দুনয়ার দেশগুলকে শোষণ করার আর এক 
কায়দ।। এর! কখনও ভীম সংস্করের কথা 
বলে না। বলে ন| নিঞেদের দেশে লক্ষ লাক্ষ 
টন খাদ) সামগ্রীর অপচয়ের কথা । বিশ্বের 
বাজারে শসোর দাম যাতে পড়ে না যায়ট 
তাই আমেরিফ। লাখ লাখ টন খাদ/শস! সমুন্রে 
ফেলে দেয় তাথব। পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। 
ষেদেশ এই কাজ করতে পারে সেই দেশ 
যখন "ক্ষুধা নির্ঝসন' করার শ্লোগান তোলে 
তখন সন্দেহ জাগ। স্থ।ভাবিক। 


বৃহস্পতিই ভরসা! 


জীবন ভৌমিক 


দাড়াবে ৷ ফলে সৃধের মাধ।বর্ষণ শস্তির সঙ্গে 
সমস্ত গ্রহের মাধকধণ শান্তর টানাটাঠন 
চলবে | এই ঘটনার 6৩ গ্রাতিক্রিয়া হবে 
সূর্য দেহের ভিতরে এবং বাইরে । সৃর্ষের 
চৌন্বকশাস্ত তার আভাস্তরীণ কর্যকলাপকে 
বহুগুণ বাড়িয়ে তৃঙ্গবে। বিজ্ঞানীর৷ হিসেক 
করে বলেছেন যে এইসব গ্রতক্রিয়ার ফলে 
বাযুমণ্ডলে দেখ। দেবে হঠাৎ গাঁতি পাঁরবর্ভন ॥ 
প্রাথবীয় সর্বত্র আবহাওয়ার চার বদল হয়ে 
বাবে। 

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল-_সৃষের মুখোমুখি 
পৃথিবী সমেত অন্যান) সমন্ত গ্রের অবস্থানের 
ফলে গ্রহগুলর ঘূর্ণন, গাঁতর হার হঠাং 
বাধাপ্রাপ্ত হবে। গাড়তে ব্রেফ ফাহলে চগন্ডে 
অবস্থায় যেমন ঝণকুনি লাগে, ঘূর্ণন 


'ফাণ্র  ড।ইরেকটর গ্রীমতী গান্ধীকে 
বলেছেন_তার সংগঠন সাহ।য। চান যাতে 
কৃষির কাজে লাগার মত: যন্ত্রপাতকে বিশ্বের 
মুপরাস্ফীতির অ।ওত।র বাইরে রাখা যায়। 
1কন্তু কাঁষতে ঝবহৃত যন্ত্রপাতির দস যাতে না 
বাড়ে তার চেষ্ট।ই ক কেটি কোটি মানুষকে 
অনাহার অর্ধাহারের মুখ থেকে বাচানোর 
জন। সব থেকে দরকার পদক্ষেপ 

[বস্বব/ঙ্ক ঝ। 'ফাও” ধরনের সংস্থাগুলি 
ক্ষুধার সমস্য) সমাধান করার গেছনে কি 
রাজনীতি চালায় তা আতি নিপুণ ভাবে 
দেখিয়েছেন সুসান জর্জ নাগে এক মাঁহজ। তার 
বই "19৬ 019. ০0761 1791 0195__ 
08.1981  1799850179 107 /০71এ 
1747997/-এ । তিনি বলেছেন__যতদিন 
না তৃতীয় দুনয়ায় ভুমি সংস্কার হচ্ছে এবং 
গরীব” ও শোিত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে 
নান্ঠন ডিভইস সঠিক ভাবে বিতরণ হচ্ছে 
ত্ঠদিন পধন্ত শস/ উৎপাদন বাড়লেও ক্ষুধা 
থেকেই যাবে । উৎপাদন শৃধু ধনী দেশগুলির 
হাতে অথব। গয়্ীব দেশের ধনী শাসকের 
আঃয়ন্তেই থেকে যাবে । সুসান জর্জ বলেছেন 
তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলে। পাশ্চাতোর ধনী 
দেশগুলোর উপর নির্ভরতা না কমালে সমস্যার 
সুরাহ। সম্ভব নয়। ধনী দেশগুলো। গল্সীব 
দেশের ধনীদের সঙ্গে জেট পাকিয়ে পাথবীতে 


ক্লুধকে বাচিয়ে রাখতেই চায়। 
সুসান জর্জ ৩৪৮ পাতার বইটির ভুমিক। 


িখতে গিয়ে বলেছেন "1111 19165 /০এ 
58179815109 1880 1119 0০০1, 
50178৬41919 11 11)8 ৬/০71এ 2,500 
1০০০1০19 ৬4111928090 ০1 5191৬৪- 
001 01 01 170017991-1618160 1111955 
0% 0008 0179 01) 17151-1 

কী নিদারুণ, কী ভয়ঙ্কর সত)! কুদরা 
গ্রামর মানুষগুলোর শুকনো মুখ কি দিললির 
দরঝারে কারও মনে পড়বে 2 


গ্রহগুলিতেও অপ্পবিদ্তর তেমান ঝাকুনি 
পড়বে। লন্ডন প্রনেটরিয়মের ডিরেকটর 
জন এয়ডন ধলেছেন_এই ঝখকুনর আত্ার 
উপর আমদের পৃথবী নাক এই গ্রহটির 
ভাঁবষাং নির্ভর করছে । এই ঝখকুনির ফলেই 
পৃথবী কেপে উঠবে, ভামকম্প হবে। 
ঝখকুনির মাত। বেশি হলেই সবন।শ । 

সৃধের সঙ্গে মাধচাকর্ষণ শাঞ্র টানাটানিতে 
সূর্যকে বেশি উত্তেজিত ঝরে তুলবে বৃহস্পাতি 
গ্রহ । সমগ্র সৌরমণ্ডলে বৃহস্পতি হল 
সবচেয়ে বৃহৎ গ্রহ। তার আয়তন প্রায় 
এক হাছ্বায়টি পৃথিবীর সমান ।এই বৃহস্পৃতি 
যখন অনথান। গ্রহের সঙ্গে এক সারতে 
দাড়য়ে সূর্যের একক হচ শান্তকে নাড়া দেবে 
তখন যে কোনও অঘটন ঘটে যেতে পারে। 

বিভ্ঞনীর। এখন বৃহল্পততি গ্রহের হালচ।ল 
পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা চাই বৃহস্পতির 
মাথ। ঠাণ্ডা থাকুফ ৷ বৃহ্পা্তই এখন একমাপর 
সহায়। % 


জলপাই রঙে জিপ 7/৪) 8853 
ছুটছে য্যায়াকপুর আংক রোড ধরে। 
সোদপুর-দ্রানলপ ব্রিগ--.। দু পাশে মিশ- 
মিশে লোভ শোঁডং। ভিগের 
পতাকাদণ্ডে উড়ছে তিনকোণ। গোরক 
পতাকা, তাতে নাদা। পিশূল আকা ॥ 
সামনে ছুটছে কালো বাসা । 
পতাকা তাতেও । জপের _. 
সামনের 1সটে সামায়ক ধরনের 
উর্দ পরা কয়েকজন তরুণ। এ 
মাথায় টুপ । টুপিতে ও 
শারটের ছাতার ব্যাজে লেখ) 
5. 0.1 অর্থাং সম্তান 
দল। জিপের [পিছন 
দিককার সিটে ঠাসাঠাস & 
করে কয়েকজন সাপা- 
পোশাকের কমাঁর নঙ্গেঃ 
এই প্রাতবেগক। 

সামনের এযামবাসাডয়ে ৪ 
রয়েছেন সন্তান দঙগের 
সর্বাধনায়ক 'ঠাকুর” বালক, 
রহ্ষচারী । দুটি গাড়িই ছুটছে 
২৪ পরগণার একটি প্রান্তিক 
আধাগ্রাম আধাশহরের দিকে ।স্টি 
সেখানে সম্তান দলের সভা ! 


দেওয়াল লিখন, গ্রেনের কামরায় ছাপা বা 
হাতে লেখা পোসটার আর এখানে সেখানে 
পাম নারায়ণ রাম ভজনার কারণে এ 


দলের নাম তানেকেয়ই জানা । 
এ দল সম্পর্কে অনেকে কৌত্হলা, 


অনেকের বাকাচোখ, আবার কেউ কেউ 
বলছেন, ও কিছু না, একট। হুজুগ। দল- 
মায়ক 'ঠাকুর' বালক রক্ষচারী সম্পর্কেও এ 
একই রকম মিশ্র ধারণ।। 

গাড়িতে যেতে যেতে সন্তান দলের এক 
'বাশষ্ট কমায় মুখে শুনছিলাম 'ঠাকুর মাহা । 
কমাঁটি বলছিলেন তায় নিজের. আিজ্ঞতার 
কথা £ সেটা উানশ শো ছিয়ান্তর। তাকে 
বিশেষ কাজে আন্দামানে যাবার আদেশ 
দিলেন 'ঠাকুর' । কর্ণাটি সেই মতে ব্যবস্থা 
নিলেন, সমস্ত ঠিকঠাক, টিকিট কাটা হয়ে 
গেছে, এমন কি ইনজেকশন নেওয়াও | 
| কিন্তু না, যাওয়। তার হলে না। যন 
দ্বাহাজে চড়বেন, ঠিক সেদিনই সকাল বেলায় 
ঠাকুর তাকে ডেফে বললেন, তোর আর 
যাবায় দরকার নেই। কর্মাট অবাক। 
একটু মন খারাপও । ফেন ঠাকুর যেতে বারণ 


বালক ব্রহ্মচারী কি চৈতন্যের অবতার? 


কর়লেন_সে 
দু তিনদিন পরে, যখন সংবাদপত্রে পড়লেন 
আন্দামানগামী জাহাজে ঘটেছে দুর্ঘটনা, 
হতাহত হয়েছেন কয়েকজন । 

ভন্তের বিশ্বাস। কমার নির্ভয়তা দল- 
নায়কের গ্রাত। এ বিশ্বাসেই দুঃখ-জর্জর, 
দায়িদ্রারিষ্ট গা-গেরামের মানুষ ভিড় করেন 


বিশেষ প্রতিনিধি 


মহুলন্দপুরের বালক: ব্রদগাচারীর মাঁটিমো', 
সমাজ স্রোতে দিশেহারা শয়ে শয়ে লোক ভেঙে 
পড়ে চব্বিশ পরগণার সুখচরের গঙ্গাতীরে 
“বালক ব্ষচায়ী ধামে'।  পোলওগ্রস্ত 
শিশুকে 'ঠাকুরের” পায়ে ছোওয়ান শীর্ণ 
কোনো মা, ফুসফুস শুকিয়ে আসা পিতাকে 
নিয়ে.'ঠাকুর' দর্শনের লাইনে দাঁড়ান বিষ 


রি দি আমি এসেছি মানুষকে জাগাতে । 


প্রশ্ের জবাব কিন্তু পেলেন, 


যুবক । 

পাশাপাশি আরও এক বিশ্বাস; সৌ বিশ্বাস 
সমাজ গ্াবুতর্তনের | নীর্ত বেকার তরুণ আর 
লবিধবপ্ত গৃহস্তের হাতে তাল বুরুশ, আল- 
তরার টিন ॥শলিগুড় থেকে ক্যানংয়ের 
দেওয়াল দেওয়ালে গোটি। গেট) 
হরফ'ঃ 'ঝডের বেগে ছুটে আসছে 
সন্তান দল মুখোশধারীদের 
? আরুমণ করতে । সমাজ 
“পরিবর্তন _কিস্তু সম্তান 
দলের বন্তবা,ত। ঝাজনীতি 

&নয়। 'ষড়যন্ত্রকারীর। 
লাবধান এরকম দেওয়াল 
লিখনের পাশাপাশি 
'সম্তান দলের কর্মীরা 


করেন না ঃ “সম্ভান 
দল মরবার জন! 
ভুত, সম্তানদল 
নাতি করে না। 

কি সে 'ষড়মন্ত্র' 


সস্তান দল কি ধর্মীয় 
সংগা? ঠাকুর বালক বরগগারী| 
সিটিতে খোলামেলাভাবে বলেন £ 
আম ধ্প্রগার করতে আস নাই, 


অথ|ৎ ধম নয়, রাজনীতিও নয়, কিন্তু 
স্বর স্মঞ্জ বল। 
কয়েকজন সন্তান দল বমাঁর সঙ্গে কথ। 
বলে জেনেছি, তাদের বিশ্বাস £ সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যানি 
সারা পৃথবীর সংকট মোচন করবেন শীঘ্রই, 
বেদের আদর্শে, হিংসার পথে । 
সন্তান দলের বাতাস কাপানো আরও 
একটি দাঁব £ শ্রীশ্রীচৈতনা মহাগুভুই এ যুগে 
বালক ব্রহ্মচারী রূপে আর্বিভূত হয়েছেন । 
“প্রেমাবতার শ্রীশ্রীস্তন। মহাপ্রভু তার মাতুল 
বিঝুদাস ঠাকুরের কাছে এক ভাবিষাংবাণী করে 
বলোছিলেন যে, 'বু্দাসের বংশের তয়োদশ 
উত্তর পুরুষে ভাগিনেয় রূপে তানি আবার 
আর্বিভূত হবেন। এ বংশের ত্রয়োদশ উত্তর 
পুরুষে ভাগিনেয় হলেন শ্রীন্রীবালক রক্ষচারী 
মহারাজ ।' (কে এই যুগাবতার 2/হুণলী 
গেল৷ সন্তান দল ) 
সন্তান দল এই দাবির সঙ্গে কিন্তু কোন 


 :২০:৯৮৮)৩ 


ক্ষমতা £ 


পরিবর্তন ঃ সন্তান দল কি ধর্মীয় 
সংঘ না কি রাজনৈতিক সংস্থা! ? অথবা 
ধর্ম-রাজনীতির প্রতিষ্ঠান? 

শ্রীত্রীবালক ব্রহ্মচারী £ না, ধর্মীয় 
সংস্থা ঝ রাজনৈতিক গ্রাতষ্ঠান ঝলতে এখন 
য। বোঝায় সন্তান দল তার একটিও নয়। 
রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে দেশে যা 
চলছে তা নির্মূল করার জানাই জম্তান দল। 
'দল' অর্থে পার্টি নয়_ সন্তান দল হলো! 
সমবেত সপ্তানগণ ॥ 

পরিবর্তন £ সন্তান দল কৰে গঠিত 
হয়? কিকিবর্মসৃতী? 

বালক ্রহ্মচ।রী £ সন্তান দল গঠিত 
হয়েছে ত। প্রায় বছর তারশ হবে । শোযণ- 
হীন সম গড়াই আমাদের উদ্দেশ্য । বেদ- 
ভিত্তক সামাবাদই পারে মুক্ত সমাঞ্ত গড়তে । 
এ জনা সমান্জের পরগাছা আসুরদের বিনাশ 
কয়ে মুনাফা লোট) বন্ধ ঝারতে হবে। 

পরিবর্তন ঃ বেদড়িতিক সাম্যবাদ 
আর মার্কসীয় সাঁমাবাদের মধ্যে তফ্চাৎ 
কোথায়? - 


প্রামাণা তথ). দেনান। প্রেমাবতার নিঞাই 
মহাগ্রভু এমন কথা তার মাতুল বিষুপাসকে 
বলোছিলেন কনা, এবং ,ঝালক রক্টারীই যে 
সেই উত্তর পুরুষ--একথার সমর্থনে কোন' 
প্রামাণ্য নাগর ঝ। বংশ লাতিক। বালক ব্র্নীঠারী 
ৰা সন্তান দল কোথাও উপস্থাপন কয়েননি। 


নদের নিমাই বাংলা জয় করোছজেন 
প্রেমের সন্তে, 'হরে কৃষ্ণ হয়ে রাম” ধ্বানতে। 
বালক রক্ষচারী এবং সন্তান দল কিন্তু 'হরে 
কৃঝ হরে রম! ভজন করেন 'না, তার 
“পৃথিবীকে শান্তর গ্র্গে পারণতত করতে গান 
রাগ নারায়ণ রাম ।? 

'রাম নারায়ণ রাম এ ধ্বানির গিহনে 
সন্তান দল একটি তত্ও দিয়েছেন "ঠাকুর 
্রীত্রীবালক ব্রক্ষঠরী মহারাজ এই পৃথিবীর 
আমূল পারিবর্তনেয় জন! হত্য-হানাহান- 
শোষণ-ব%নার বৃত্তি ঘুঁচয়ে মানুষের অন্ত- 
, বীহত সত! সুন্দরের প্রকাশের জনা এক 

আঁভনব হ।তিয়ার দিয়েছেন তার কর্ম-সৈনিক, 
কর্মযোদ্ধা সন্তান দলের সন্তানদের হাতে । 
সে হাতিয়ার বেদ নাম, বেদম রাম নারায়ণ 
রাম। ষে প্রণব ধ্বান ওওকার ধ্বান থেকে 


গরান্ধীবাদ কাপুরুষের নীতি, টেরেস! সমাজের ক্ষতি করছেন? 


দেওয়াল লিখন আর জনসভার মাধ্যমে সন্তান দল তানেকেরই কৌতুহল জাগিয়েছে । 
এ'দল সম্পর্কে অনেকেরই রয়েছে আগ্রহ, আবার অনেকে বলছেন $ এদল চলে বিদেশি টাকায়। এ 
দলের কেন্দ্রপুরুষ শ্্রীন্্রীবালক ব্রহ্মচারী-অনেকের কাছে "অবতার" । 
না কি শুধু ধর্ম-প্রচার £ 
আমাদের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেছিলেন শ্রীশ্রীবালক ব্রক্মচারীর' সঙ্গে $ 


সামাজিক পরিবর্তন ? 


রও 


বালক ব্রহ্মচারী £ আমি 
সম্পকে 0 ছুই ও 
বছর আগের বেদে রয়েছে ওশাষণমু 


মার্কসবাদ 
হ।জ।র 
নত 


এই বিশ্ব ব্রক্ধাও স্বৃষ্ট, যে ওতকার ধ্বনি 
বিশ্বের সৃষ্ট সকল বিষয়বস্তুর মধে। বিবৃত, 
শিশুর ক্রনদনে, আর্তের আকুতিতে, বাথ 
যন্ত্রণার প্রকাশে যায় প্রমাণ আমরা অহরহ 
পেয়ে থাকি ওুয়া। €. উ ইত্যাদি শব্দের 
মাধামে। সেই "ও ধ্বনিকে 'রাম 0৬) 
নারা (৩) ণ(গ) রাম (৩) নামের 
মধ্যে সিশিয়ে দিয়োছেন। দলবদ্ধ উচ্চঃস্রে 
এই নাম কাওঁণের মাধামে পৃথিবীর আবহ- 
মওলে যে সামাগ্রক প্রাতঘাত সৃষ্টি হবে, তায় 
ফলে মানুষের অন্তরিংহিত সেই সুপ্ত সত্তা, 
তি র সত্থ। জাগ্রত হবে, তার মধ্যে 
ষিত হ্বে- পৃথিবী শান্তর সৃর্গে 
গারণত্ত হবে।' (রাম নারায়ণ রামাহুগলা 
জেল। সম্তান দল ) 

শ্রীতীটৈতনাও চেয়োছছলেন শান্তর নূর্গ 
গড়তে । সার৷ বাংলাদেশকে ভাসিয়ে ছিলেন 
প্রেমের সাগরে_'হরে কৃ্ক হরে রাম? এর 
ভ।বমাধূর্ষে। সে ধ্বানতে থগকে গিয়েছিল 
নবাব হুসেন শাহর সেপাইরা, দুর্দান্ত জগাই- 
মাধাইয়ের চোখে এনেছিল জল । সন্তান: দল 
এ ধ্বানকে বাতিল করে 'দিয়েছেন। প্রশ্ন 


কি ভাবে, কোন পথে £ 


যেন হঠাৎই । 


কি চায় সন্তান দল 2 রাক্ট্র- 
নানান প্রশ্ন নিয়ে 


সমাজের কথা, সাম্যবাদের কথা। মার্কস 
নতুন কিছু নন, বেদ পড়েই [তান সাম্যবাদের 
কথ। চস্ত। করতে পেরেছিলেন । 

পরিবর্তন £ বেদভিত্বিক সাম্যবাদ 
কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন? 

বালক ব্রহ্মচারী ৪ সাথবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হবে অস্ত্রের মাধ্যমে, হিংসার পথে। 
আগাদের এই পথের সন্ধান দিচ্ছে বেদ। 
এ পথেই আসবে প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত রাজনীতি । 

আজ তথ।কাথত ধর্মের নামে মানুষকে 
বিভ্রান্ত কর৷ হচ্ছে ! কালীদদুর্গ, কৃফ, রাম 
_সব দেবতাই অসুর বিনাশ করেছেন ; অথচ 
ধর্মের নামে লতাপাতা ফুলফল দিয়ে তদের 
পৃঙ্গ। করতে শেখানে। হচ্ছে, তাদের গতো 
অন্তর ধরতে শেখানে। হচ্ছে না। 

ঝাজনীতির নামে যা! চলছে তা ব্যবসা 
ছাড়। কিছু নয়। দলের নাম করে ছু 
বলবে ন। | সবারই রয়েছে ক্ষমতার লোভ । 
কারে। গায় আহংসার নামাবলী, কারে 
1টকি বিদোশ সুতোয় বাধ।। 

দেশের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে গান্থী। 


একটাই £ পচশো বছর ধরে চলে আস! 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ধ্বনির মুদু মাধ্র্য আজ 
ক্ষীয়মাণ। রেকর্ড এামপ্রিফায়ারের 'য়াম 
নারায়ণ রাগ" ধান কিসে মাধুর্য এবোবারে 


মুছে দেবে? 
রঃ 


এল ২০ বাসে সুখচয় গির্জা স্টপেজ । 
সঙ্গী ছিলেন সন্তান দলের এক বয়গ্ক কর্মা। 
িকস। চালককে কিছু বলতে হলো না, 
দেখলাম তারও গলায় ঝুলছে রুপোলী চেন, 
যা দেখোঁছ অনেক সন্তান কগীর গলায়, 
লকেটের একাঁগঠে সীষ্মত বালক ব্র্গচারী, 
অন। পিঠে 'রাম নারায়ণ রাম'। রাস্তায় 
গোড়ের খুপার চায়ের দৌকানেও দেখলাম 
বালক ব্রদ্ষচাধীর ফটো! রিফসা ছুটলো। 
গাঁলগাঁল পিচের সড়ক ধরে। দেখলাম 
চলেছেন আরো অনেকে, অনেকেই গায়দলে, 
কেউ কেউ 'ীরকসায়। দুপাশের দেওয়ালে 
দেওয়ালে সন্তান দলের নানান লিখন। 
দেওয়াল দথলেয় লড়াইয়ে এখানে এ দলের 
কাছে অন্যান রাজনোতিক দূলগুল অনেক 


গান্ধীবাদ হলে কাপুরুষের পাঁলাঁস, নপুংসকের 
নীতি । 


। 

পরিবর্তন ঃ সস্তান দলের সদস্য 
সংখ্যা কতো? 

বালক ব্রদ্গচারী £ সন্তান সবাই। 
_অর্থাং দেশ যাতৃকায় সম্তান। তবে সদসা 
বলতে যা বোঝায় ভাতে সস্তান দলের সদস্য 
সংখ আড়াই কোটির কিছু বৌশ। দিনে 
দিনে সন্তান ভারও বাড়ছে। 

পরিবর্তন ₹ শুধু দেওয়াল লিখন 
আর জনসভা লা কি সত্রিয় রাজ- 


নীভিতেও নামবেন? অংসদীয় গণ- 
ভত্ত্রের পথে, না কি... 
বালক ত্রক্মচীরী ঃ আমাদের দেশে 


গণতন্ত্র নাই, সংসদীয় গণতাস্্রর কথা তাই 
এ ক্ষেত্রে ওঠে না। আয় রাজনগীতও 
আমাদের উদ্দেখ। নয় । [িবেঝের জাগয়ণের 
মাধমে জনগণকে সচেতন ঝরা সস্তান দলের 
কাজ। রাঙগ্গনীতি ও ধর্মনীতিয় নামে দিকে 
দিকে যে ঝাস্তপূছ। চলছে তা দূর করে সবার 
সমান আঁধকারেয সমাজ গঠন সন্তান দলের 
লক্ষা। 

পরিবর্তন আপনার প্রতি আপনার 
ভক্তদের যে শ্রদ্ধা_-তাও কি ব্যভিপৃজ! 
নয়? 

বালক ব্রন্ধচারী £ ই, তাও বান্ত- 
পৃজা। যে যেডবে ভ্ামার কাছে জসে 
তাকে আম সেভাবেই টেনে নিই । তালে 
আম কর্ম গাঁড়। ব্যন্ত থেকে বা/প্তব পথে 
নিয়েযাই। এ ভাবেই আম সকলকে হল 


আন। 

পৌছুলাম। রিকশা থেকে নমতেই 
সার সার দোকান ঘর। বাশের, দরমার । 
চা-বিদ্বুট থেকে শুরু করে বাক হচ্ছে মোদ- 
বাতি, গাদা ফুলের মালা, ধূগকাঠি পর্যস্ত। 
চোখ আটকে গেলে। ধূপকাঠির মোড়কে £ 
রক্ষগরা পরবার ধূপবাতি। এছাড়। রয়েছে 
ঠাকুরের” ছবি, বইপণ্র তার গলার চেন 
ধবিক্তির দোকান । 

সন্তান দল কমীদের ভাষায় £ আশ্রম ॥ 
গেটের কাছে খুপাঁর ঘরে তানেক ছুতোর ভিড়ে 
(যাঁদ€ 


খুলে রাখতে হলো পায়ের চঞ্জল। 


বিল নদী নালা থেকে মহাসাগয়ে নিয়ে 
যাবো। 

পরিবর্তন £ সন্তান দলের কোন কর্মী 
কিকোন রাজনৈতিক দলেরও সদস্য 
হতে পারেন ? 
' বালক বক্মচাঁরী $ হা পারেন। সন্তান 
দলের সঙ্গে কংগ্রেস, সি পি এম, জনতা সমস্ত 
গারটিরই বহু নেতা ও বর্মা যুক্ত আছে। 
তবে রাজনীতি করাটা তাদের ক্ষেত্রে হলে। 
বাইরের কাজ । আর সন্তান দল হলে। তাদের 
ঘর। সুতরাং ঘরের কাজে আম যোদন 
তাদেয় ভাকবো, ঝাইয়ের কাজ ফেলে তারা 
সোঁদন বণাপয়ে পড়বে । 

পরিবর্তন £ আপনাদের দেওয়াল 
লিখনের সঙ্গে নকশালপন্থীদের দেওয়াল 
লিখনের কিছু ভঙ্গীগত মিল আছে-"* 

ৰালক ব্রক্গচার্লীঃ নকশালদেয় সঙ্গে 
আমাদের কোন মিল নাই। তাদেয় কাছে 
দলই বড়ে। আমাদের কাছে ত। নয়। আমরা 
কোন দল নই-একথ। আগেই বলোছি। 
নকশালগন্থীর। তানেবোই জামায় ফাছে সে, 
ওদের নেতা জঙ্গল সাওতাল প্রায়ই আসে । 

পরিবর্তন ঃ কেউ কেউ বলে 
আপনার সংগঠনের পিছনে রয়েছে 
বিদেশি টাক... 


বালক ব্রক্মচারী £ যারা বলে তারা না 
জেনে বলে । আমাদের আদর্শ হলো একাত্ব- 
ভুষ্ষ গারবারের দন নিয়ে চল ।  প্রতোকের 
শ্রমদানে এই বিরাট সংসারটি চলছে । কোন 


আক তনুদান এখানে নেওয়া। হয়না । এই" 
সংগঠনে আছে ভাক্কার, ইনাজানয়ার, উকিল 
কেরানী, শিক্ষক অধাপক আছে মোটর 
মেকানিক, শ্রামবা, চাষী, ঘর/সি, প্রেসকরমীঁ 
নানান জীবঝার 'সম্তান'। অনেকেই 
এখানে ছোট থেকে বড়ো হয়েছে। এরাই 
চালাচ্ছে এই 'পাঁরবারটি' ॥ 

পরিবর্তন ঃ জনগেবাধূলক কোন 
কাজ সন্তান দল করে কি? 

বালক ব্রদ্মচারীঃ না, এ শোষত 
মানুষকে কমা বানানোই সন্তান দলের কাজা । 
সর্বহারা মানুষ: কম্বল আর চিড়েমুঁড়ি দেওয়ার 
একটাই অর্থঃ ত্রাকে আর ভিখাখী বানানে।। 


পরিবর্তন ঃ তাহলে, মাদার 
টেরেসা”, 

- ৰালক ত্রক্মচারী £ ট্েরেসা সমাজের 
ক্ষান্ত করছেন। "তান পাচশে। বা হাজার 


ভিখারী অসহায়ের পেটের আগুন নেভডুত 
পারেন, তাতে সেই খেতে পাাওয়। ভিখারারা 
তাদের কেটি কোটি শোঁঞত ভাইয়ের কথা 
ভূলে যায়। কিন্তু পাগশো। শে-ষতকে কমা 
করে তুললে কোটি মানুষ জেগে উঠতে পারে। 
টের়েসা তে। ধগোশ টাক) গান, কই সে কথ। 
তে। কেউ বলে না। 


পরিবর্তন ঃ নেতাজী প্রসঙ্গে কিছু 


লুল, তিনি কি বেঁচে আছেন? 
অনীত। কি তাঁর কনা? 
বালক ্রন্মচারী 2 এ ঝাগারে আম 


এখন কিছু বলবে না। 


পরে দেখেছ, আশ্রমের ভিতরে ব্র্ধচারী 
স্বরং চল পরেন। বাটা কোমপানির 
হালফাশান।) আশ্রম, কিনতু না, আশ্রমেয় 
গান্তীর্য, সুনাবড় ছায়া, শাস্ত আবহাওয়া 
নেই। সান বাধানে লনে গাঁড়র ভিড়। 
গঙ্গার দিকে গাঁচলে বসে আছেন তিনটি 
তরুণ, দুটি তরুণী-আলাপ করে জানলাগ 
ভারা শিষ্য__ অর্থাৎ “সন্তান! । 


টি প্রাসাদোগম তিনতলা ঝাঁড়। চিলে 
ফ্রোঠায় টি ভির এঠানটেনায় রোদ চমকাচ্ছে। 
লনের পাশে দরজ। বদ্ধ শিব মন্দির_গাঢ় 
লাল রং কর।। মান্দরের গায়ে লেখা £ টাকা 
িগয়স। প্রণামী দেবেন না। 


সীড়র নিচে টোবিলে বিক্রির অন্য হরেক 

বই, কাগজ পনর, ফটোগ্রাফ । এক বৃদ্ধ কর্ম 

বসে আছেন, আম ঢুকতেই আগাকে 'দলেন 

সন্তান দলের একটি প্রচার প্র। দেখল!ম 

সেখানেই 'বাক্র হচ্ছে 'জাগৃহী' পাকা আর 
টীসম্তান দলের মুখপত্র 'কড়া চাবুক" | ছাগৃহীয় " 

 টাইটেলের দুপাশে নেতার্জী আর ম। কলীর 


ঃছাবি। (প্রসঙ্গত £ বেশ কয়েক বছর আগে 


জাগৃহী পারকায় প্রকাশত খবরের ভভান্ততে 
ছ।বিবণে জানুয়ারির ভোরবেল। হাজার হাজার 
মানুষ ভিড় করোছলেন কলযাণীতে-_প্রিয়- 
নেতাকে বরণ করার জনে]। তারপর জন- 
সভার চেয়ার পুড়োঁছল, মণ্ডগ পুড়েছিল। 
উদ্যোস্তারাও ছিলেন-গরহাজিয় 1) 

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই হোহে- 
করে পথ আটকালেন এক মুবক। তুরু কুঁচকে 
প্রশ্ন ই উপরে যাইবেন কই 2. উত্তর দিলেন 
আমার সঙ্গী ভদ্রলোক £ আমার লোক। বাধা 
পাইনি আর কোথাও । নিচে যনরুত্ বসে 
আছেন অনেকে । সীঁড়তে সীড়তে ভিড় 
মাহলাদের-_সে ভিড়ে নাতির হাতধর। বৃদ্ধাও 
আছেন, আছেন দ্ুলছাত্রী িশোরীও |, 
অপেক্ষা করছেন বালক রঙগাচারা দর্শনের জন । 

উপরে উঠে সঙ্গী ভদ্রলোকের মাধ্যমে 
আলাপ হলো 'আশ্রম' বাসী, 
অনেকের সঙ্গে । , 


[তরুণ তরুণী 
মাঝ বয়সীও 25 
ক্ে 


কেউ। অনেক গম্পগুজব করলেন। এক- 
তরুণ বললেন £ ভাল দিনে এসেছেন, আজ 
'অমুক' আসবেন। কৌতৃহল হলে৷। 'অমুক' 
এ রাজ্যের একজন ভ আই পি, রাজনীতি 
এবং বাণিজা দু ক্ষেত্রেই তান নামী দাখী। 
না, নির্ধারত সময় গোঁরয়ে যাবার অনেক 
পরেও তিনি আসেননি । 

দোতলায় ?বশেষ আঁতাথদের বিশ্রাম ঘরে 
কথা বলাছলেন কয়েকজন ভদ্রলোক । 
সোদনই একটি রাজনৈতিক দলের নর্বাচন- 
প্রাথাদের নাম ঘোষণ। হবার কথা। খাড়া 
কানে জানলাম, এদের একজনের খুব সন্তাবন৷ 
মনোনয়ন পাবার । আলোচন। চলছে সে 
বিষয়েই। 

এই বিরাট 'আশ্রগে' থাকেন শ.দেড়েক 
সম্তান। আবালবৃদ্ধবনিত। শিশু বালক 
বালিকার৷ অন্য শিশু বালক ঝাঁলকাদের 
মতোই চল, সপ্রাণ ; তারা৷ সুখচরের দুলে 
গড়ে। 

যুবক যুবতী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে 
আছেন স্কুল পর্যায়েই লেখাপড়া ছেড়েদেওয়া 
থেকে বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরাও। 
আশ্রমে" থাকেন : কিন্তু চেহারায় আচার 


আচরণে এদের মিল রাজনোতিক দলের 


হোলটাইমারদের সঙ্গে । 

দর্শনের সময় হলো। 
মী ৮ তন্তলায় বারেক ব্র্দচারী দশন 
গুহের সামনে শৃঙ্খল 
ভিড়। 


তদারক কয়ছেন চার তরুণ আর তিনজন 
মধ্যবয়সী । সকলেরই বাসন। ব্হ্মচারীর চরণ 
ল্পশ। ভন্তি এবং বিশ্বাসে সে ভিড়ে নারী 
পুরুষ সকলেই সমান। 

আমার সঙ্গী সন্তান, দুল ঝ্মাটির সজনে 
দাড়াতে পেরোছলাম সুবরধাঞ্রনক জায়গায়, 
যেতে পেরেছিলাম ব্হ্মচারীর কাছাকাছি। 
দেখলাম শুধু প্রণাম, দর্শনই নয়, দীক্ষাও 
[নিচ্ছেন অনেকে ।  হাসনাবাদ থেকে আস। 
একটি আট বছরের ছেলে আর বাংলাদেশ 
থেকে আস৷ এক বৃদ্ধাকেও দাঁক্ষা নিতে 
দেখলাম । গপদ্ধাতটি এই রকমঃ যান 
দাঁক্ষা। নেবেন তান রক্ষচারীকে বললেন £ 
দীক্ষা নেবো | ব্রশ্ীচারীর গাশে দাড়ানো এক 
কর্মী সঙ্গে সঙ্গে একটি টিনের বাকস থেকে 
ভাজ কর৷ কাগজ রপ্াচারীর হাতে দিলেন, সে 
কাগজটি ব্রহ্গচারী তুলে দিলেন ভন্তটির হাতে । 
চিরকুটটিতে লেখা 'গুরীং ঝা গোবন্দায় 
নমঃ? কিংবা এ জাতীয় ফোন মন্ত। 

যাঁদও নিচের শিবমন্দির দেখেছি প্রণামী 
টাক। পয়সা নেবার রাঁতি নেই, উপরে কিন্তু 
দেখলাম 'ঠাকুরের' পায়ে পড়েছে সাক 
আধুলি, পাচ দশ টাকার নোটও। এক 
'আশ্রমবাসী' সযক্কে সেগুল সংগ্রহ কয়ে 
বাকসে রাখছেন। 

[ভিড় কাটতে বথ। বলার সুযোগও মিলল 
বালক ব্রদ্ষচারী মহারাজের সঙ্গে। নানান 
কথ।। প্রসঙ্গ দেব দেধী, তাদের অন্তর, 
ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভাবযাং। বেদ 
ভান্তক সামাবাদ। জানালেন, নেতাজীকে 
তানই বলোছলেন, সুভাষ এবার ঝণাপিয়ে 
পড়ো, ইংয়েজদের কঢুকাটা করে বিদায় করো। 
বললেন, নেহরু, রাধ।কৃফন, বিধানচন্দ্র থেকে 
অজয় মুখারাঁছ পর্যন্ত সবাই তার আশীর্বাদ- 
ধনা_এদের অনেককেই তান বলে দিয়েছেন, 
এট। ঠিক, ওট। ভূল । বিজ্ঞানী সতোন বসুও 
তার আশসে বলীয়ান, বশ্বীবশ্রুত। বললেন, 
দিন আসছে, আসছে ঝড়_অনেক কিছুই 
তে।মর। দেখত পাবে। 

মাথায় হাত ছোওয়ালেন, হাত তুলে 
নমস্কার করলাম । 

খুব খদে গেয়েছিল। দূর মফগ্বল থেকে 
কলকাত) আসি যাই । ভোয়ের ট্রেন ধরার 
দরুন চা-বসকুটের বেশ কিছু পেটে পড়েনি! 
সঙ্গী ভদ্রলোক তা আন্দাজ করে বাসয়ে দিলেন 
খাবার ঘরে । বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে এই 
অধমকেও । 

শিউাল ফুলের মতে ধপধগে গরম ভাত । 
নারকেল ভগ সোনামুগের ডাল। হীলশের 
চার রকম য়াননা। শীত শেষের ফুলক[পি.** 
শুনলাম প্রাতাদন শ' দেড়েক আশ্রমিক সেই 
সঙ্গে কমপক্ষে আরে৷ একশো অতাথর পাত 
পড়ে। পরিবেশন করাছিলেন মাহলায়, 


কিন্তু হায়, সাংবাহ্ণ 
কুুটে কৌতূহল 


রান্না! 
দকের 


কমাঁকে। 'কড়। চাবুকের” একটি সংখ্যা খুলে 
তিনি উদ্ধৃতি (দিয়ে জানালেন_তারা কোন 
ডোনেশন নেন না । আশ্রামকয়। বাস করেন 
একটি যৌথ পাঁরবায়ে। এ পাঁয়বারে আছেন 


১ 
বিজ্ঞানী সতোন বসুর 
সঙ্গে বালক ব্ষগায়ী 


ভান্তার, এনাজনিয়ার, কৃষক, ছুতার মিগ্ত ২ 
নানান ভীবিকার 'সম্তান'। তাদের উপার্জিত রাজেন্দপ্রসাদের সঙ্গে বালক ব্্মচায়ী 
অথেই এই পাঁরবার চলে । ত 

-এক সুন্দর ছবি ফুটে উঠাছল মনের পাঁওত নেহরুর সঙ্গে বালক ব্রদ্ধচারী 
চোখে। হাবটা ঝাপসা করো দলেন সুখচর ৪ 
পোসট আঁফসের পোসটম্যান। তিনি এসে- রাধার রি বালক ্বচারী 
ছিলেন মান অরডার দিতে । আড়ালে তাকে রে 
প্রশ্ন করতেই জানলাম, প্রাতীদিন নানান জায়গ। বিতর িনাচিরী 


থেকে 'মালয়ে গড়ে শ দুয়েক টাকার মান 
অরডার আসে এখানে! রোজসান্র এবং কিশোয়ী আংক শিখাঁছল এক তরুণের কাছে । 
বীমাকৃত খামে কি আসে তত তান জানেন এ কিউব প্লাস বি কিউব। পাশে একটি 
ন্ঃ। ন/দশ বছরের ছেলেকে আর্যদের ভারতে 
রোদ ঝলমল দোতলার বারান্দায় এক আগমন বোঝাচ্ছিলেন_ এক প্রৌড। একটু 


১3০4 
দূরে এক যুবতী ট্রানজিসটরে 
লো ভলুমে শুনাঁছলেন সুগম 
8৯৬:সঙ্গীত। জানলাম এরা কেউ 
কারো আত্মীয় নন, এক গুরুর শিষ্য । 
আয় শিক্ষার্থী দুজনই পিতৃমাতৃহীন । 


আশ্রমে যায় থাকেন, তাদের অনেকেই 


পারবারক জীবনের সঙ্গে যুক্ত নন, কিংবা 
যোগসৃর খুবই ক্ষীণ। চাঁলিশোন্তর এমন 
পুরুষ আছেন যার স্ত্রী পুত্র কন বর্তমান, কিন্তু 
যোগাযোগ নেই । এমন তরুণীও আছেন 
যাকে মা বার। ভাই বোনের ছায়া বিধুর গৃহকোণ 
আর টানে ন।। 
1বকেলে সন্তান দলের ভিপে টড়ে গেলাম 
চাববশ পরগণার শাঞ্জ শহরটিতে ৷ সন্তান 
দলের মিটিঙে। জন সমাবেশ হয়েছিল 
হাজার দুই লোকের । সন্তান দলের ব্যাজ- 
আটা এক তরুণ উদ্যোন্তা একটি রাছরনোতিফ 
দণ্লের নাম করে গর্ধের সঙ্গে জানালেন, ওদের 
মিটিডেও এখানে এতো। ভিড় হয় না। 
আগুন-ঝরানো। বস্তুত ॥ অসুর দমন করে৷ । 
দেশে বৈদিক সভ)তা কায়েম করো৷। মহাকাশ 
থেকে তারা তোমাদের মুখ চেয়ে আছে 


রক্ষচায়ী অবশাই একজন সুবন্তা। 

জোনারেটার মেশিন চলছিল। সে 
মোশিনের সামনে জল৷ বালবের নিচে বসে 
নোট 'নীচ্ছলাম। খুব িসটারব করাছল 
মোশন। আলো কমাছিল,বাড়ছিল। বাজ 
আটা এক মধাবয়সী সন্তান কর্মা এসে 
আমাকেই ইলেকাট্রাশয়ান ঠাউরে বললেন £ 
বাচ্চা, মোশন ঠিক করতে গারছে৷ না। 

পরিচয় দিতে দুঃখপ্রকাশ করলেন তিনি। 
কিন্তু বেশ আহত বোধ করলাম-__ বেদের 
নীতিতে যার৷ সমাজ বদল করবেন, শ্রামকদের 
তারাও কি বাটস্তই করবেন ? 


আজ যে বাঁড়টি সন্তান দলের মৃলবোন্র, 
সুখচরের সেই বালক ব্রক্ষচারীধাম নির্মাণ 
করোছলেন এক খাতনাম। বাঙালী নরাসংহ 
দত্ত, যার নামেহাগুড়ায় নয়াসংহ দন্ত কলেজ। 
তারপর বায়েকবার মালিক বদল হবার পর 
ষাট দশকের শেষভাগে সে বাড়িটি কেনেন 


শ্রীমর্তী অঞ্জন। ঘোষ । শ্রীমতী ঘোষ বালক 
রহ্গতারীর শিষ।। শুরু হলো। আশ্রম পর্ব। 
বালক ব্রহ্মচারী নামটি সাধারণ মানুষের মনে 
ছড়িয়ে পড়ার বড়ো ঝারণ হিসেবে একটি 
মামলার কথা বলা যায়ঃ [বিধবা শৈলবাল। 
সাহার জাঁগ সম্পান্ত দখলের মামলা। হাই- 
কোরটের রায়ে আভিযুস্ত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
ওরফে শ্রীবালক রঙ্গাচারী বেকসুর খালাস গান। 
দোনিক সংবাদপত্রে সে সময় আইন আদ।লতের 
কলামে এই মামলার বিবরণ ছিল সাধারণের 
কাছে গরম খবর। 

ঢাকার মোঁদনী মণ্ডল গ্রামে ১৯২০ সালে 
বারেন্দ্রনাথের জন্ম । কুল কলেজের শিক্ষা 
তান গ্রহণ করেনান। ১৪ বছর বয়েসে 
তিন গৃহত॥াগ করেন। বেশ কয়েক বছর 
তার কোন খোজ পাওয়া যায়নি। দু একজন 
বয়গ্ধ ভন্ত আমকে বলেছেন সে সময় তিনি 
কাশীতে বেদ উপানিষদ অধায়ন বরোছলেন। 
পূর্ণবয়স্ক বীরেন্দ্রনাথ খন ফিরে এলেন তখন 
তিনি বালক ব্রহ্মচারী । তখন থেকেই নাঁক 


মহাকাশের সুয়ে সুর মেলা ।- শ্রাবালক 


বালক ব্রহ্মচারী ও পুলিশ 

শুধু নেতাজী সুভাষ ছ্কোয়াড্রন নাষদ্ধ 
হয়ে যাওয়৷ আর 'বিধবার সম্পান্ত হরণেরঃ 
মামলাই নয়, আরো বহুবার সন্তান দলের ও 
বালক ব্ুহ্গচারীয় কার্যকলাপে ছুটে এসেছে 
পুলিশ । থানাতল্লাসী, গ্রেফতার এসবও 
হয়েছে। আভযোগ নানান ধরনের, সাম্প্র- 
দায়কতা ছড়ানো, অন্রশন্্র লুকিয়ে রাখা 
এমন কি নারীঘটিত--*ইত্যাদও । সন্তান 
দলের মুখপত্রে তাদের বিরুদ্ধে এ সব অভিযোগ 
শুধু ভান্তহীন, 'িথ্যাই বলে বলা হয়নি, 
বলা হয়েছে সন্তান দলের বিরুদ্ধে এসব 
আভযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বডযন্ত্রমূলক । 

জরুরী আবগ্থার সময় সংখ্যালঘু একটি 
সম্প্রদায়ের ধর্মসভায় সন্তান দলের একটি 
শাখা যোগ দিতে যায়। সেখানে দুটি দলের 
মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। 
দলের মুখপত্র কড়া চাবুক' তাদের ১ ডসেমবর 
৭৯ সংখ্যায় লিখেছেন, 'সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 
আর্মড পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। আমার 
ধাম সাথচ করা শুরু হল । সমগ্ত জানিসপন্ত 
লওভও। ছেলের! কিছুই জানে না। অথচ 
তাদের ৩০/৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে 
গেল।” 

এছাড়া অন্শপ্্র লুকিয়ে রাখা, আরো৷ 
অনেক আভযোগে বারবায় এসেছে পুলিশ । 
“কড়া চাবুক' পাঁরিকায বালক ব্রহ্ষচাযী 
[লিখেছেন £ 

বহুবার নানাভাবে আমাদের নাজেহাল 
কয়ার চেষ্ট। কর৷ হয়েছে। কেউ হয়তে। 
রিপোর্ট দিয়েছে, এখানে নান অপ্রশগ্র মজুত 
করা আছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে যন্ত্র 
দিয়ে দিয়ে দেখেছে অন্তরশপ্রের সন্ধান পাওয়া 
যায় কিনা ।' (কড়া চাবুক/১ ভিসেমবর, 
৭৯) 

“পাম এভাঁনউতে থাকাকালীন কে 
একবার নালিশ করেছিল, আমার কাছে 
অনেক মেয়েরা থাকে, সে কথা শুনে আমাকে 
একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলায় জন 
অতার্কতে শ' তিনেক পুলিশ বাড়ীটি ঘেরাও 
করে ফেললে । (এ) 

পুলিশের সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারী ও সস্তান 
দলের এমন সব তির্ক সম্পর্ক থাকলেও, 
বালক ব্রহ্ধচায়ীর কয়েকজন পুলিশ ভন্তও 
আছে। কলকাত৷ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত 
এক পদস্থ আফিসারের গাড় মাঝে মধ্যেই 
সুখচর আশ্রমে দেখা গেছে । 
নানান অলৌকিক ক্ষমতা তান দেখাতে শুরু 
করেন। 

বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা 


কাপ্গীন বরগুীলতে তানি কোথায় ছিলেন, 


কী করেছেন_তার কোন প্রামাণ্য তথা নেই। 


টি. 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুব সঙ্গ তার সম্পক 
নাবড়_একথ। তান ও সন্তান দলের কর্াঁর। 
অহরহ ঘোষণা করে থাকেন৷ কিন্তু নেতাঙ্ী 
বা নেতাজীর কোন রাজনৈতিক সহকণাঁর 
লেখা কোন গ্রন্থে বা প্রামাণা চিঠিপত্রে ঝালব! 
্রদ্ষচারী বা বাঁরেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাইনি । 
প্রসঙ্গত, নেতাজী অন্তর্ধান অনুসন্ধান গঠিত 
খোসলা। কাঁমশনে বন্তবা রাখার ডাকে সাড়া 


দেনান ব্্মচারী । 
সুখচরে আসার আগে রদ্ধগারী থাকতেন 


পারক সারকাস অঞ্চলে ॥ সন্তান দলের পূর্ব 
নাম ছিল নেতাজী সুভাষ গ্কোয়াড্রন। সংক্ষেপে 
এন এস এস।  রাষ্ট্রীবরোধী প্রচার এবং 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নামে কুৎস৷ 
রটনার কারণে এন এস এস নিষিদ্ধ হয় 
গ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলে । নাম গালটে ষাট 
দশকের শেষাঁদকে আত্মপ্রকাশ করে 'পন্তান 
দল।' সন্তান দল এবং দলনায়ক ₹ঙ্ষাচারী 
মহারাজের দাবি ২ প্রফুল্চন্দ্র সেন ভুল করে 
ছিলেন, এবং সেজন৷ পরে দুঃখ প্রকাশও 
করেছেন প্রফুল্লবাবু। দলের মুখপত্রে বালক 
বরহ্মচারীর বন্তব্য £ 'তংকালীন পশ্চিমবঙ্গের 
মুখমন্তরী প্রফুল্সচন্দ্র সেন 'তানও আগাকে ভূল 
বুঝেছিলেন। গত ১৮ ফেবরুয়ার ১৯৭৯ 
তিনি আমার এখানে এসোছলেন এবং তান 
যে ভুল কয়োছিলেন, সে কথা সদন স্বীকার 
করলেন।” (কড়া চাবুক/ণম বর্ষ ৪র্থ সংখা 
1১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬) 


সন্তান দলের বন্তব্, তারা রাঞ্জনীতি 
করেন না, রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চান না। 


তাদের মুখপত্র কড়।৷ চাবুক কিন্তু রাজনীতি 
নির্ভর. ঝারে বারেই তাতে আসে রাজনোতক 
নেতাদের নাম_ শুধু এদেশের নয়, বিদেশের 
নেতারাও কড়া চাবুকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে 
আছেন ঃ “তোমাদের ব্রেজগনেভ মনে হয়, ঈশ্বর 
সম্বন্ধে এতদিন বুঝোছলেন, ঈশ্বর নেই। সব 
ফাকা । এখন তিনি বুঝেছেন ঈশ্বর, আছেন' 
এবং তুটি করলে তান ক্ষমা করবেন না। 
(কড়া চাবুক/এম বর্ষ ৩য় সংখা/১৪ আশ্বন 
১৩৮৬) 

“হো চি মনের শ্লোকভানের ওপরে চরম 


অত্যাগার চলেছে। তার] বারবার এসে 
হো চি মিনকে বলছে। 'কমরেড অরডার 
দাও।? হো চি মিন, 'না, না, ওয়েট, আরও 
একটু অপেক্ষা কর) (ও) 

আরও মনে পড়ছে দুই প্ৰতন নকসাল 
নেতার কথা । একজন তে। আপনার কুলেই 
এসে ভিড়েছেন। আরেকজন শ্রীসৌরেন বসু 
তে। কাগজের ইনটারভিউতে বলে বসেছেন। 
দু'জনেরই একই কথা ফে._-১৯৭০ সাল 
নাগাদ যে গোপন ডেলিশেশনটি মাও-সে-তুং- 
এর সঙ্গে দেখা করে, তাদের তিনি নাক 
বগোছিলেন-'কময়েড . ভারতের মাটিতে 
আযদানী কর সামাবাদের বাঁজ বপন করতে 
যাবার আগে ভারতের ভাবধার। অর্থাং সংগীত 
বা দর্শন আর ইতিহাসগুলে। ভালো কয়ে বুঝে 
চিনে নাও_না হলে_কাজ হবে না ৪) 

বালক ব্রন্ধচারী নিঙ্জেকে বামগন্থী বলে 
প্রচার করে থাকেন। মাও-সে-তুং, হো চি 
িন তার আদর্শ । মাও সে তুঙেয় র়েডবুকের 
ধরনে সম্তান দলেরও রয়েছে লাল বই। বইটি 
খুবই গোপনীয় । গ্লাল মলাটে বগগাচারীর 
ছবি আকা । সন্তান দলের শুধুমা্ বিশেষ 
কমাঁদের কাছে থাকে "ক কর৷ উ্াচত/কি 


প্রচার ব্যবস্থা 

সুখচর়ে বালক রক্গাচারী ধামে গেলে 
নিচের তলায় চোখে পড়বে একটি বিজ্ঞাপ্ত ই 
শ্ীন্রীঠাকুর বালক রক্গঠারীর ছণীবনী ও বাণী 
অবলস্থনে চলচ্চিত গ্রদশনের জানা যোগাযোগ 
করুন। 

শুধু মফঃঘল শহরেই নয়, দূর গ্রামাণ্ুলেও 
খোলা গাঠে সাদা ভিন টাঙিয়ে দেখানো হয় 
বক্ষচারীর "জীবন ও বাণী । সাদাকালো, 
রঙিন ছবিও । দূর গ্রামে এসব ছাবি দেখাতে 
সুখচয় থেকে জিপ ছোটে খোজেকটর মোশন 
আর ফলমেয় কান নয়ে। খয়চপাতি যে 
এলাকায় লগ দেখানে। হবে সেই এলাকার 
“সন্তান দণের'__অর্থা সেই এলাকার সাধারণ 
নিয় মধাবিভত, দয়িদু গানুষের যার! বঙ্গচায়ীর 
ভক্ত। 

এসব শরট ফিলন তোরিয় জনা বর্ষচায়ী 
ঝা তার দলের আছে একটি নিজপ্ব ফিলম 
ইউনিট! 

আছে একটি বড়ে। প্রেস, যেখানে ছাগ! 
হয় বাশ বাশি হাানডাবল. প্রচার পঞ্তক, 


আশ্রমের লনে" 


- গ্রগর কাধে লাগে । 


না করা উচিত, নির্দেশ সঙ্গালত এই পকেট 
বইটি । 46011041917. 08 0০০- 
59095 01190, 116 1785 101090২106৫ 
৪890. ৪০০% ০ 0095 0 
00 5:1011/9 01901015- 81119 
51955105095 ৪ 58019? ৫০০০1177601, 
2170 001 84811811910 0118 701011০. 
(811,185 5, 1979). 

বালক ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসেন নানান 
মানুষ । 'মুনাফাখোর, পুশীজপতিরা সমাজের 
গরগাছ।' দেওয়াল লিখনে যে সন্তান দল 
কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ছেহাদ ঘোষণা 
করেন, সেই সন্তান দলের মৃলফেন্দে কিন্ত 
চর্ধির পাহাড় বাঁণক সংপ্রদায়ের ভিড় কম 
নয়। 

বহু রাজনোতিক কমর মতে সন্তান দলের 


[পিছনে গভীর উদ্দেশ। কাজ ফরছে। তাদের 
মতে, সন্তান দলের অনেক দেওয়াল জিখনই 


প্ররোচনামূলক। কলকাতার কাছেই এক 
শহরে একটি রাজনৈঠিতক দলের দ্ছানীয় নেতা 
তাদের পারটি আঁফসের সামনে 'ঝড় আসছে 
_কোন দলই টিকবে না, "যারা হা করে 
রাজনীতি করে ভাদের মুখে তীরবিদ্ধ হবে 


বালক রক্ষচারীর ছবি ছাপা গোসটায়-.. 
এছাড়া বাইরের ছোট প্রেসগুল থেকেও 
প্রয়োজনে এসব ছাপা হয়ে থাকে । ৯৯৭৬এ/ 
'দ্ুত ছেপে দিতে হবে' চীন্ততে খড়গপুরের 
একটি প্রেস থেকে ছাগা হয় সাড়ে চার লাখ 
হিন্দি হানডাবল : এ সব হযনডবিল বাল 
করতে ব্ুদ্চারীর নির্রেশে সেবায় কয়েকজন 
সন্তানদল বে হিয়েছছলেন প্রয়াগের কুন্- 
রহ 

[লক রুহ্ছচাকা 
দোশ বদাশ 
এসব গাড়র 


শ্রমের লন সব সময়ই 
জিপে ছয়লঃপ। 
গুঁলই সন্তান দলের 
এ ছাড়। সম্তান দলের 
গতাক। উাঁড়য়ে বালক ব্রদ্ধগরী ধামের গঙ্গার 
ঘাটে ঝেমধোই অংসে একটি মোটর লণ্য। 
সন্তান দলের ডকসাইটে করমীদেয় কয়েক- 
জন বাঁশষ্ট শি্পপাঁত। এপেরই একজনের 
আছে একটি কসমেটিকসের ফ]ফটার। তত্ত- 
মহলে এই ফ)/কটারতে তোঁয় রো পাউডারের 
কু খুব। বালক ৪ক্ষঠারীয় জন্মদিনে 
দৈনিকের গাজায় বহন্্রাগন দিয়ে থাকেন এই 


সুখচরের আশ্রম থেকে এই রেফরও খিকিংহয় ॥ 


প্রভীত দেওয়াল লিখন দেখিয়ে এই 
প্রাতবেদককে জানিয়েছেন 8 সন্তান দল 
তাদের পারটির বিরুদ্ধেই এসব লিখছে । 

সন্তান দলের মৃলফেন্দ্র ২৪ পরগণার 
সুখচরে। কিন্তু সুখচরেই ধাতাস বইছে উপ্টো 
দিকে ৷ এই দল ও বালক বুঙ্গারী দম্পকে 
সুখ5রবাসীদের নানান অভিযোগ । তারা 
গঠন করেছেন “বিশে মার5 কামাটি ॥? 

ছি এই বিশে মার5 কাঁমটি 2 

গরকসা ছুটছে সুখচরের বালক রক্ষগাযী- 
ধামের দিকে। দেওয়ালে দেওয়ালে সম্তান 
দলের লিখনের ভেতর দেখলাম উকি দিচ্ছ 
অনারং। [িংকনের সেই আঁবিস্মারণীয় 
উদ্ধাত $ 'কিছু মানুষকে সারাজীবন বোক। 
বানানে। যায়, কিন্তু সব মানুষকে সারাজীবন 
বোক। বানাবে। যায় না +»- লিখছেন, বিশে 
মার5 কামাটি। ওরা কারা2 শুশ্ব করতে 
সঙ্গী সম্ভান দল কম্দাট বললেন £ প্রদীগের 
নিচের আন্ধকার । 

মন ভরলো না। জানি অঞ্চকারেও 
কখনোসখনে। ঝবগক করে সতে)র হারা 
মানিক_য। প্রদীপ শিখকেও জান করে দেয়। 
কাগজের তাঁফিস দেকে এসেছি জেনে 


কসমেটিকস কোগানি। 

কি গ্রাম, কি শহর রদ্রারীর ভত্তর। 
সকলেই বুকে আটেন বালক রছিচারীর ছাঁব 
আকা বাজ, গলায় পরেন 'বপগারী লকেট 
চেন। বালক ব্রদ্ঘচারী ধামে এগুলি বিকি 
হয়, দলেয় লোকাল কমিটিও এসব বাক 


করেন, দাম বায়ো আনা থেকে পাচ টাফা। 
দমদমের গ্রামোফোন কোমগানি অব 


ইনডিগাকে দিয়ে নিজেদের য়েকরডও তোর 
করে নিয়েছেন সন্তান দল (519901911 
19179990150 0% 116 318018- 
0110176 0০0. ০0117019, 0) [080 ), 
গোরক রঙের লেবেলে কালো হরফে বড়ে। 
করে ছাপা রয়েছে দলের নাম। রেকরওড 
নামবার 45-00 1963, 7১5/66815 ও 
7১36 68161 এই রেফরডটির এক পিঠে 
রয়েছে ভা্তগীতি রাম নারায়ণ ঝাগ-_গেয়েছেন 
অগ্ন। চক্চবর্তী, সুধাময়। আসত, নিতাই, 
গোরা, ঝর্ণা, কৃষণ।। অন্য গিঠে 'বেদবাণী+__ 
বালক ব্র্ধাায়ীর বাড ভাষণের সংকলন। 


ভালো একট উপছায় ছুঁকা ওত আপনার আজ গনম্যা্া বোথাঘ? গলা 
থপহার-ধা ৮ ভলোরটির আর অবশ্য ওধনিহিনািরও- 
এসন ধেগধা কিছু কি আপনি গুলে পাঞ্ছেন না? 


থাপর্নি ধর থা গেছেন? এসন কি প্রত্ক বিভ্ীর গন্য ধদিআপনার 

আলাদা খাওর/৩ তে, আপনার গন্য রপ্রছু.নানা দার বার নানা রকর বরর্ড। 
ওনোকারটি “কি এঝু নাক? কিন গিয়াটি উন্যরকান? আপনি নাউ ঝা? 

গঞ্জ পার্ধন || রালা-গয়াদিপাঙন;ওঞ্ছর; পো আঞুঞ্ন দাদা বা বগনাদ বধ 
ঝার্য-পব্প্া পাওয়া ধা, ছলধুশ এপ, পি ডি] 


হিহ্ধা গান? মার, র আর আপ্রারও খুব, পচ! লাগ পুথজ নিক | 
পাটীনার বনি রর কিাস,রাজোঙথী দত, প্রভা প্রররণর-ফিন্তা্জা গান 
" _ আসংগ্যকর্ত আহরণ আপনার মের গত ডিটর্ণট" গুঁজে পুত আপনারও 
ভাঙা পাগংর | ওরে খুন, হয়া পারা বিষ পঞ্দ পৃভিতথ প্োধঃ 
পুঁরিারায়; ঝলক বহদ্যাগঠযায় হীন বুক গুরহী দা | 
তির কথা ভাবছে? শু সির আরৃতির নং ডিঞ্র ডেল জালা উপহার [ 
কিছু আহি? ঝর হননি র র্েক্ডও পা রসদ ॥ 
উ্গ পাত বারা ধরদি বাধ কচি সা থথ-বডুখলাসঞ্চা্্ীব্য 
উরে কয কর্ড জি? রে? হহা জামী চারুধা 
হৃঙ্গন, কর নিনসুধ নার গর্ব ফিরা এধাটিত্ত গুাপাক্টায়? 
এরপরও আপ্নি&খঞ্ত পার্তন ঝুসান্টর আগুনি গানবুগুদীলীতির- 
গ্রহ হক পির রঃ সা রর তাও 
গঞ্চগ্ননান পা বু 9. র ধার পলা: এ 
রঃ নতি রর প্নতীরা রা উপহ্ারপিদ ইন ববর্ড | 3 
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২০ মাচ কমিটির দেওয়াল [লিখন 


০ ক্ 


300 08৭ 00৬ ঞঞাযাটি 
১00 08106020$ ॥1 25 সি 


গুন 15 


2967 700 00 050৮ মূ 


- সন্ধা, হি 
'এলেন শুদ্র.কশ বৃদ্ধ, এলেন বস্ছদপ্ত তরুণ । 
তারা সকলেই বিশে মার5 ক সগস্/। 
জানালেন এই কাঁমাটতে লব রাজনৈতিক 
দলেরই সদস্য আছেল। উদ্দেশ্য 8 ধর্সের 
মামে ভষ্টাচার দূর কর 
বলঝ ব্্ষচারী ও আশ্রম- 
বাসীদের সম্পকে হ্ুন*ঃ অধিষাসীদেযর তথম 
তিন্ততা এ জন্্লের ইধানতম সড়ক নয়াঁসংহ 
দন্ত ঘট নাম পাঁরধর্তন করার চেষ্টা 
নিবে । সম্থান দল করার রাস্তায় নিজেয়াই 
যত কল আটছিংলন--ঠাকুয় বালক 
জড় রোভা। 6২এর  শেষাঁদকে 
পানিহি পৌরসভায় আশ্রম থেকে 
অহদনও করা হলো রাস্তার নান 
পরিবর্তনের জনে । বাদ সাধলেন স্থানীয় 
জনসাধারণ | 'মাস' পিটিশন দিলেন তায়া। 
যন্তার নাম বদল হলো ন]। 
এরপর পোসট আঁফস। জনসাধারণ 
দেখলেন আশ্রমে আসা চিঠিপ্লে গোসট 
আঁফস হিসেবে উল্লেখ কয়া হচ্ছে 'বালক 
বহ্ষগায়ী ডাকঘর । আবার পিটিশন, 
সুখচর পোসট আঁফস জানালেন 'ঝালক 
্ষচার়ী ডাকঘর! লেখা থাকলে সে চিঠিপত্র 


তারা আর বিলি করবেন না। 
১৯৭৮এ দোলের [দিন রং দেওয়ার ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে আশ্রমবাসী তরুণদের সঙ্গে স্থানীয় 
একটি সংঘর্ষ ঘটে। আসে 
স্থানীয় বাসিন্দাদের আিযোগ £ 
আশ্রদের কয়েকজন ছিলেন মণ্ত তাবগ্ছায়। 
পুলিশের মধাগ্থতায়, বালক  রক্ষচারীর 
উপাস্থিণততে স্থানীয় ঝা1সন্দাদের নিয়ে একটি 
আলো5না সভা হয় দোলের পরের দিন 
সন্ধ॥য়। গঠিত হয় শান্ত কমিটি । শান্ত 
কামাঁটিতে জন কুঁড়ি স্থানীয় সদসোর সঙ্গে 
ছিলেন পাচজন আগ্রমবাসীও | কিন্তু পরবর্তী 
কালে দেখা যায় শান্ত কাঁসাটর কোন 
মতামতই গ্রহণ করছে ন। ভাগ্রম। ফলে 
প্রথমে অকেজো, পরে বাতিল হয়ে যায় সেই 
শান্তি কাঁমাঁট। 
১৯৭৯র দোলের আগে শাস্তরক্ষার 
আবেদন জানিয়ে খড়দহ থানায় চিঠি লেখেন 
স্থানীয় জনসাধারণ | কিন্তু দোলের আগেই 
১১ মারচ সুখচয়ের হাওয়া বাতাস গমগম করে 
উঠলো মিছিলে, শ্লোগানে। াছিল বার 


1. গিনি! 
811 


সন্তান: দল, শ পাঁচেক 
+ভারা বাইরে এেঁকে আসা), 

হাতে টিশ্ল। মুখে আওয়াজ £ মুড চাই 

এর প্রতিবাদে ২০ মারচ ১৯৭৯ 
স্থানীয় জনসাধারণের ডাকে সর্বদলীয় সভ। 
অনুষ্টিত হয়। সভায় স্থানীয় 'বধানসভা- 
সদসা গোপাল কুষ্ণ ভট্টাচার্য বন্তব৷ রাখেন 
জনদধারণের সমর্থনে । সে সভায় এসে- 
ছিলেন এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিত।। পিপি 
আই এম, ইন্দিয। কংগ্রেস, জনতা, নকশালগস্থী, 
স পি জাই ও অনান্য দলের স্থানীয় নেতারা 
এ সভায় গঠন কয়েন সর্বদলীয় বশে মারচ 
কমিটি ” 

বিশে মারচ কমিটি" গ্রীবালক ব্রহ্গচারীকে 
আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়ে ২৩ মে 
'৭৯ রেজিস্টার্ড ডাকে চিঠি দেন। কিন্তু 
বালক ব্রদ্ঘচারা 'ফাঁরয়ে দেন সেই চিঠি । 

এয়পর বিশে মারচ কমিটি গগগ্থাক্ষর 
সম্বলিত অভিযোগপ্ত পাঠান মুখামন্তরী দরেমাত 
বসুকে। এ ছাড়।ও তার৷ সমন্ত রাজনৈতিক 
দলের রাদ্য কাঁমটিগুলিকেও চিঠি লিখে তাদের 
বন্তবা ভানিয়েছেন। 

সুখচরের বাতাস এখন ঠিক এই থমথমে 
অবস্থায় আটকে. আছে । [বিশে মারচ কমিটি 
বলছেন £. ধের নামে সম্তান দলের পিছনে 
আছে গভীর রাজনোৌতক আভসন্ধি। সন্তান 
দল |লখছে £ বড়যস্তুকারীর৷ সাবধান । 


ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষ 


পুণঃভূমি 
'জন্মেছেন। বৃদ্ধ, শ্রীসৈতন।, শক্ষয়াচার্য, গুরু 
নানক থেকে শুরু করে রূমকৃষণদেব, বিবেকানন্দ, 
হাজী মহম্মদ মহসীন, বামাক্ষেপা, ঘ্ৈলঙ্গ 
স্বামী, শ্রীঅরাবন্দ_হাজার মহা পুরুষের চরণধুলা 


মিশে আছে এ মাটিতে । তারা ফেউই_ এমন 


আস্মঘেবণা কখনো করেনান যে তায 'মহা- 
পুরুষ ।  শীতাতপানয়ান্তত গৃহকোণে বসে 
“সমাজ বদলের মন্ত্র শোনীননি তারা কেউ । 
সয়, রাগকৃফদেব  বলোঁছলেন, /ওরে, 
গুরুকেও ব।জিয়ে নিস। 

সুখচরের ঝলক ব্র্ষঠায়ী ধামে [গিয়েছি 
বেশ কয়েকবার,গয়েছি সম্তান দলের মিটিঙে, 


১০ 
কথা বলেছ সন্তান দল কমীদের সঙ্গে, খু'টিয়ে 


_গড়োছি তাদের বইপরন, ইন্তাহার। আবেগ 


আবেগ আর আবেগ- যুক্ত নেই, সমস্তই কেমন 
যেন অগা থব কুয়াশ। | শুধু ধর্ম হলে হয়তে। 
ক্ষতি ছিলো না, রান্রনীতিয়ও বেশ ছোঁয়। 
রয়েছে যে তাতে [প্রশ্ন জাগে শাস্তান দল 
কমীদের মধো উচ্চবিত্ত ঝাবসায়ীরা থাকলেও, 
তাদের বিরাট অংশই তো। মধাবিত্ত, নি 
মধ্যাবন্ত_'আমার এক হাতে যারুদ অন্য হাতে 
দেশলাই কাঠি এই গা-গরম শ্লোগান দিয়ে 
র্গগরী কোথায় নিয়ে চলেছেন তাদের ? 


পরিবর্তন ১৮ 


খতাব্দীর এতিহ্য সম্পন্ন মেডিকেল-কলেজ এখন নিজেই মুমুষু রোগী 


কথামালার 'গপ্পে গুহায় হত বৃদ্ধ 
সিংহের আমন্ত্রণ শূনে যেসব প্রাণীরা একবার 
সে গুহায় ঢুকত তারা আর বেরুতো না। 
ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন মোঁডকেল কলেজ 
ক্যালকাটা মোঁডকেল কলেজের অবস্থাও আঞ্জ 
ঠিক সেই বৃদ্ধ জরাগ্রপ্ত সিংহের মত। অবশ্য 
চিকিৎসার আশায় যারা মোঁডকেল কলেজে 
ভর্তিহন তায়৷ সকলেই ফেরেন না, একথা 
বলে সতোর অপলাগ ঘটানে। উাঁচত হবেন। । 
১৯৭৯ সালে ক]ালকাট। মোঁডকেপ কলেজে 
৪২,৫৮৫ জন রোগী ভাত হয়োছিলেন। তার 
মধে। শুধু ৪২৬৭ জন রোগী আর ঝাড়ি 
ফিরতে পারেনীন। হাসপাতাল থেকে তারা 
সোজ। মহাগ্রচ্থানের 'পথে যাল্তা করেছেন। 
অর্থাং গ্রাত দশজন রোগীর মধ্যে একজন 
রোগীর সেখানে মোক্ষলাভ ঘটেছে । 

সহস্রগারী যারা মেডিকেল কলেজের 
বৈদ্য তায়। এই কথায় গ্রাতিবাদ জানিয়ে 


বলবেন ঃ মৃত্যুর পারসংখ্যান দিয়ে কোন 
হাসপাতালের কোয়ালিটি চার বয়াটা 
অবৈজ্ঞানিক । যার গরপারের ডাক এসেছে 


তাকে বাচায় কেডা? কিন্তু যাঁদ বিন্দুমাত্ত 
প্রমাণ পাওয়৷ যেত ভারতবর্ষের এই সু্জাচীন 
হাসপাতালে ফ্লোগী ভার্ত হওয়। মাত তার 
যোগ নির্ণয়ের বাপারে দুত ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়, তার পরিচর্যা, শুশ্ষার মধে। মানাবক 
স্পর্শ থাকে, তায় শষ পরিবেশ অন্তত আর 
যাই হোক একটি আরোগ্য নিকেতনের 
উপযোগী; যাঁদ নামীও দীর্ঘ ভাগ্রধারী 
চাকৎসককুল তাবৎ রোগীর পিছনে সমান 
উৎসাহ ও আনুকুল) দেখিয়ে থাকেন তাহলে 
সমস্ত মৃত্/ুই স্বাভাবক বলে মেনে নেওয়া 
যেত্ত। কিন্তু কলকাতা মোঁডকেল কলেজের 
ভেঙুরে ঢুকলে তার 'বিগয়ীত ছবটাই ফুটে 
ওঠে। তখন ভাবতে কষ্ট হয়--১৪৫ বছর 
আগে প্রাতিষিত ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ 
১৮৩৫) একদা! ভারতবর্ষের গর্ব ছিল। 
ছিল বাঙালীর রেনেস্টাসের এক উজ্জল 
দীপালোক। আজ সে দীপ নির্বাপত। 


ইহার নাম মেডিকেল কলেজ 
যাঁদ ফোনাঁদন পর্যটন দফতয়েয় বাস 
৯ কলেজ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলে বিশ্বাবদ্যালয়ের 


[১ তাহলে বীাঁদকের বিরাট বিরাট লাল 
বাড়িগুলিকে 'ইহ। মোঁডকেল কলেজ' বললে 
না চানয়ে দিলে পধটকেরা ওটিকে চতুথ 
শ্রেণীর রেল কর্মচায়ীদের কোয়াটারস বলে 
ভুল করতে পারেন । গাইড যেন ওই সময় 
বাসেয় সমস্ত মানাল। বন্ধ কয়ে রাখতে বলেন £ 


কারণ মেডিকেল কলেঞ্জের রেলিং ঘে*সে 
মানব িশুরউৎপন্ন যাবভীয় নিতাক্রিয়া 
গদ্ধাতর পাঁরণাম ওখানেই জমা হয়ে থাকে । 
তার গন্ধে পর্যটকদেয় প্রাণ তাকুল হয়ে উঠ'ত 
পায়ে। প্রধান তোরণের ভেতর দিয়ে ঢুকলে 
অবশ্য বোঝা যায় ওট। হাসপাতাল। বস্তু 
ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ হাটলেই বোঝ যায় 
কী নিদারুণ জারাগ্রস্ত অবস্থায় গোট। চক্করটা 
দাঁড়িয়ে আছে! 


প্রহসনের নাম আউটডোর 


মোঁডকেল কলেজে প্রতিদিন সকাল থেকে 
একটি প্রহসন পালা আভিনয় হয়ঃতার নাম 
আউটডোর । লাগল করে গাঁরব 
মানুষেরা চাকংসার আশায় আউটডোরে 
আসেন। গ্রতাদিনে এমন হাজর৷ দাতার 
সংখা। প্রায় তিন হাজার। সার বছরে 
(১৯৭৯) ১০.৮৫,৬৮৫ জন রোগীকে নাকি 
আউউডোয়ে চাকৎসা' করা হয়েডে । 
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আউটডোরে এসে 


দীর্ঘ কিউতে 


রোগাঁরা প্রথমে 
টিকিটের জন্য কিউ দেন। 


গড়ে দাড়াতে হয় দু'ঘণ্টা। সে কিউ শেষ 
হলে আবার আর একট কিউ। কর্তব্যরত 
ভান্তারবাবুকে দেখাবার জন্য। সরকারী 


গারসংখ্ন হল রোগী [পছু বরাদ্দ ১ ানিট। 
এর মধে। ডান্তায়বাধু তার রোগ নির্ণয় থেকে 
শুরু করে টিকিটে ওষুধের নাম লেখ। পর্যস্ত 
যাবতীয় কা ঝটপট করে ফেলেন। 
এ ঝাপারে তাদের ক্ষপ্রত। যেকোন ভাত 
মানবকেও হার মানিয়ে দেয়। যাদ রোগীর 
কোন প্যাথলাঁজক্যাল টেসটের দরকার হয় 
তাহলে রোগীকে আবার আর একদিন 
কাকভোয়ে এসে টিকিটের জন্য লাইন দিতে 
হয় এবং ওইভাবেই কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় 
পরাীক্ষত হতে হয়। তারগর এক সপ্তাহ 
বা তার পরে আর একদিন এসে রিপোরট 
নিতে হয়। রিপোরট ডান্তারবাবুফে দেখাতে 
গেলে লাগে আয় একাঁদন। এর মধ্) যাঁদ 
একস্রে করার দরকার হয় তে হয়ে গেল! 
সিমপল একদ্রে হলে বল হয় [তিন-চারাঁদন 
গরে আসতে । স্পেশাল একস্রে হল্লে 
তাঁরখ পেতে লাগে দু্তিন সপ্তাহ। কিন্তু 
সেই তারথে এলে যে একসূয়ে হবেই এয 
গারানাট কেউ দিতে পারেন না। কারণ 
প্রায়ই দেখ যায় একসুরে ফিলমের সাপলাই 
নেই। যে ঝরঝয়ে কয়েকটি মেশিন দিয়ে 
কাজ চলে সেগুলিও প্রায়ই খায়াপ থাকে । 


আজকাল যে কোন আধুনিক হাসপাতালেই 
থাকে ভাঙা হাড়ের ছাঁবি দেখার উপযোগী 
টিভি ্রিনিং যন্তর। কিন্তু মোঁডকেল কলেজে 
এই যন্ত নেই। একস্রই ওদেয় একমা 
ভরসা। আর ওই এবসূয়ে রিপোরট (যা 
আধ ঘণ্টার মধেই পাবার কথা) পেতে 
একজন রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় আরও 
৭ থেকে ১২ দিন। এর ফলে িপোরট 
যখন আসে এবং সে রপোরট নিয়ে একজন 


ফ্র্যাকচারড বোনের'রোগী খোঁড়াতে খোঁড়াতে 
ভাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন দেখা করেন তখন ঢু 
লেট । রোগীকে অপারেশন কর৷ ছাড়া তখন 


আর গত্ন্তর থাকে না। অথচ সঙ্গে সঙ্গে 
একসূরে রিপোরট গেয়ে চিকিংসা হলে এই 
অপারেশনের হয়ত প্রয়োজন হত ন।। একটু 


সম্পন্ন রোগী পয়সা দিয়ে বাইয়ে থেকে 
একন্রে কাঁরয়ে আনেন। কিন্তু যাদের সে 
নেই তারা এই ভাবেই দিনের পর দিন 
থাকেন । 


বায়োকেমিসট্রির রিপোরট ভুল 
"মেডিকেল কলেজের বায়োকোমসাট্রি 
বিভাগের িপোরট অনেক সময়েই ভুল হয়।” 
মেডিকেল কলেজ স্টডেনটস ইউনিয়নের 
সমীক্ষায় এই তথ্য ধরা শড়েছে। এই 
বিভাগের জন্য বজ্পাদ্দ ১০ বাই ৬ ফুট একটি 
ঘর। এই ঘরে একজন টেকনিসিয়ানকে 
দিনে ৬০/৭০টি একসপেরিমেনট ফয়তে হয়। 
এ কারণে তার 'মাথার ঠিক" রাখ। সম্ভব হয় 
না। এখনে যে সেনাব্রীফউজ মেশনটি 
আছে সেটিও অধিকাংশ সগয় বিকল থাকে । 
প্রয়োজনীয় টেসটটিউবরএজেনটস সব সময়ই 
বাড়ন্ত, য। পাওয়া যায় আদপে তা নি 
মানের । বিভাগের একটি মার ডি সি ফ্রিজ; 
তাও সাত বছর ধয়ে খায়াপ হয়ে পড়েছিল । 
কিছুকাল আগে সেটি সারানে। হয়েছে । 
তাও প্রায়ই সেটি বিগড়ে যায়। মজার 
কথা-__একটি এ সি ফ্রিজ এসে পড়ে আছে, 
অথচ এ [সস লাইনই নেই। 
ওষুধের 'জন্য বরাদ্দ ২৫ পয়সা 


মেডিকেল কলেজেয় ক্সাউটডোয় রোগী- 
পিছু ওষুধের জন) বয়াদ্দ ২৫ পয়সা। 


মোডকেল ছাত্রদের দাবদাওয়া 


মেডিকেল কলেজ-হাসপাতাল 
শষ্য সংখ্যা ১.৫৪৬ 
ক্র বেড ১,২৯৯ 
পোঁয়ং বেড ১৯৩ 
কোঁকিন ৫৪ 
১৯৭৯ সালে রোগী 
ভরাতর সংখা 


৪২,৫৮৫ 
এ বছর আউটডোর রোগী ১০,৮৫,৬৮৫ 
ডোলভার কেসের সংখ্য। ১০,৩৩৩ 
স্টডেনট নারস ৯ ৩০০ 
স্টাফ নারস ৪১৪ 
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ১,৪৭৩ 
মোঁডকেল আফসার ১৪৬ 
রোডওগ্রাফার ২৯ 
আযানেসথেটিসটস ২৬ 


১৫ লক্ষ টাকা দেন।। হাসপাতালে ওযুধের - 


জনাও লাইন দিতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ৷ 
দু-তিন ঘণ্টা লাইন দেবার পর রোগীরা 
হয়ত শোনেন যে অমুক ওষুধ নেই 
হাসপাতালে এই ওষুধ ৰণ্টন নিয়ে 
নানান দুর্নীতির আভিযোগের অস্ত নেই। 


করে দেয়। এজন্য বাঁভন্ন ওষুধের দোকানের 
সঙ্গে তাদের বাবস্থা আছে। 

কিছুকাল ধরে মেডিকেল কলেজে চলছে 
ওষুধ সংকট ॥ টাকা বাঁক পড়ায় মে আ]ন্ড 
বেকার অপারেশন থিরেটারে অযানাসথে:সয়। 
দেওয়ার ওবুধপন্র সরবরাহও বন্ধ করে 
দিয়েছেন । 

প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারেও 
সরকারও এখন হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন । 

গত ৬১৯৭৯ তারিখে এক গোপন 
সারকুপায়ে (নং ৪1১৪।২৫৪৬৭ (১০০) 
৬-১৯,৭৯) সরকার বূলছেন_একমান্ত 
ধরুসটালিন পোলাঁসংলন, সালফ। ড্রাগ ও 
স্ট্রেপটোমাইসিন ছাড়া সমগ্ত গাথানটি- 
বায়োটিকস ও বডস্পেকষ্রাম ড্রাগ হাসপাতাল 
থেকে আর দেওয়া হবে না। 


হাসপাতালের বেড 


“পশ্চিমবঙ্গের সমন্ত আপামর জনসাধারণের 
মনে মোঁডকেল কলেজ সম্পরকে এখনও এক 
অন্ধ শ্বাস রয়েছে । এ বিশ্বাসট। হল 
একবার ওখানে ভরাতি হতে পারলে রোগ- 
মস্ত ঘটবেই । কিন্তু বড় ডাক্কারবাবূর তানুগ্রহ 


মৌডকেল ছাগুদের পুতীক ধর্মঘট 


ইনডোর রোগীর। অবশ্য ভাগ্যবান ৷ ভাদের 
জন্য বরাদ্দ দিনে ১টাকা। বছরের পর 
বছর ধরে এই বাজেটের পাঁরধর্তন নেই৷ 
কিন্তু কার্যত ওষুধের খরচ পড়ে আউটডোর 
রোগীদের জন্য ৩ টাকা ও ইনভোম রোগীর 
জন্য ১৫ টাকা । এই টাকায় দায়ভাগ নিতে 
হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে । এর ফলে 
ওষুধ কোমপানির কাছে হাসপাতালের এখন 


ওই কলেজের অভা/স্তরে এক -পেশাদারি দুষ্ট 
চক্ত ও আড়কাটি শ্রেণী বছরের পর বছর 
কাধ করে যাচ্ছে। এরা আউটডোরের 
রোগীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে আগে 
আগে দেখাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এরা 
নিজেরা রোগা সেক্সে বা নিজেদের লোকদের 
প্রাতদিন রোগী সাজয়ে কিউয়ে ঢুকিয়ে দেয় ॥ 
তারপয় তার যে ওধুধটি পায় সেটি বিক্তি 


বা মহাকরণের নির্দেশ না থাকলে সহায়- 
সম্থলহাঁন মানুষের পক্ষে মেডিকেল কলেজে 
ভর্তি হওয়া দুরাশা। ই এন টি-তে 
আউটডেরে দেখাবার পর একজন রেঃগীকে 
এখন বেড পেতে গেলে দেড় বছর অপেক্ষা 23 
করতে হয়। অন্যান্য বিভাগে অপেক্ষার 
মেয়াদ দু' মাস থেকে ছ' মাস। এমারজেনাস 
যেসের কথা আলাদা! । কিন্তু সেখানে % 


পরিবততন ২০ 


বেডের অভাবে রোগী মেঝের ওগর এমনাঁক 
খোপা ঝারান্দায় শুয়ে থাকেন। সরকারী 
ভাবে কলেজে বেডের সংখ ১৫৪৬। কিন্তু 
যোগী থাফেন ১৭০০ মত । প্রসতি ওয়ার 
ইডেন হাসপাতালে গেলে দেখ। যায় একাট 
বেডে দু'ন কয়ে সৃতি শুয়ে। অনেক 
সময় একজন মেঝেয় পড়ে থাকা রোগী 
কোনও ঝেডর রোগীর মৃত্যুর অপেক্ষা করেন, 
কারণ তাহলে তিনি হয়ত ওই বেডাঁট 
পাবেন। একটি মানুষের তিনটি মাথার 
মতই বিস্ময়কর দৃশ/ এখানে প্রায়ই দেখা 
যায় একাট বেডে সদেজাত 1শশুসহ তিনজন 
করে প্রসূতি শুয়ে আছেন। 

এই হাসপাতালে এখন এক অপ্ব সাম 
বিরাভ্রমান। সুস্থ ও রোগাক্রান্ত শিশুদের 
এই হাসপাতালে রেখে দেওয়। হয় গাশ।- 
পাশি। সাম। নাতির এই আভনব প্রয়োগের 
ফলে সুগ্থ শিশুটিও অবশেষে রোগাক্রান্ত হয়ে 
গড়ে। 

পুষ্টি. বিশেষজ্ঞরা ঝলেন একজন সুস্থ 
লোকের নে ৩,০০০ ক]ালোরি খাদ] জাগে ॥ 
অসুস্থ লোকের দরকার আরও বোঁশ কালার । 
কিন্তু মোঁডকেল কলেজের হাসপাতালে 
একজন রোগী পান দেড় হাজার কালারি। 
তাকে অর্ধেক ত্যাগ করে তবেই এই 
হাসপাতালে আসতে হয়। কারণ তার 
জন্য বরাদ্দ মাথা পিছু ৩ টাকা । এর মধো 
অবশ্য বাভন্ন অদৃশ। হস্ত বরে সমন্ত কাঙালের 
ধন চুরি। অবশ! রোগীর দানাগান চুরি 
বই চুরির মতই এদেশে এখন ধর্তব (বিষয় 
নয়। টিবি রোগীদের জন] বরাদ্দ দিনে 
সাড়ে তিন টাকা । 

কিন্তু তাদের খাদোর চেয়ে ভয়াবহ হল 
থাকবার ওয়ারডটি । সেখানকার অদ্থাস্থাকর 
ঘরের গ্রতিটি দেওয়ালে দেখা যায় রন্তের 
ছাপ। সে ঘরে ঢুকতে য় করে। অতবড় 
হাসগাতালে কোন বান ওয়ারড নেই। অথচ 
প্রাতাদন মেডিকেল কলেজে আগুনে গোড়া 
কেস আসে পচ-ছটি করে। এই হতভাগ! 
আগ্রদ্ধদের জীবস্ত দ্ধ হতে হয় মনোবেদনায়। 
তাদের ঠাই হয় বারান্দার এক কোণে ॥ 
এদের আলো হাওয়ার অবশ) কোন অভাব 
থাকে না। কত্ত চকিংসকর। বলেন £ 
এইসব রোগীদের আলো-হ1ওয়াই হল শনু। 
কারণ তাতে দগ্ধ ঘায়ে সংক্রমণ লাগার 
সপ্তাবনা। 


এমারজেনসির হাল 


জনত। সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
কেন্দ্রীয় সস্থামন্ত্ী রাজনারায়ণ নাকি 
হাসপাতালে ঢুকে 'এমারজেনাস' শব্দটি দেখে 
খুব রেগে গিয়ে বলোছলেন-_ হাসপাতালে 


এখনও এমারজেনাঁস রয়ে গেছে দেখাছ! 
এট। তুলে দিতে হবে, এট। নেহাংই কৌতুক । 
কস্তু মেডিকেল কলেজ থেকে 'এমারজেনাস' 
শব্দটি তুলে দিলে কোন ক্ষতি বাঁদ্ধ হত ন৷ 
কারণ এ বিভাগাঁটর যে কোন আরজেনাঁস 
আছে তা সরকার মনে করেন না। 
এমারজেনাসতে প্রয়োজনীয় লোক নেই। 
তাই ওখানকার একসূরে সব সময় চলে না। 
যাঁদ কেউ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মোঁডকেল 
কলেজ এঘারজেনীসতে আসেন তাহলে তানি 


বিভিন্ন বিভাগের প্রধান 
ডঃ অমৃতরঞ্জান বডুঢা__কেমিসাঁু ও বায়ো- 
কেমিসান্্ 
ডাঃ কমলকুমার ব্যানার্জ_আগনাটাম 
ডাঃ সুঁজতকুমার় চৌধুয়ী_ফাজওলজি 
ডাঃ এস কে বিশ্বাস_ গ|াথোলাজ 
ডাঃ মধুসূদন দে--ফার্মাকোলাজ 
ডাঃ জে বি মুখার্জ-ফোরেনাঞজক 
ভাঃ আর এন রায়_মেডাসন 
ভাঃ বি য়ায়চৌধুরী নিউরোলজি 
ডাঃ সি আর মাইতি_হারট 
ভাঃ পি কে মুখার্জ__সারজারি 
[ডঃ আবীরলাল মুখার্জি__ই এন টি 
[ডাঃ এস কে সামন্ত-_-অর্থোপোডক 
ডাঃ আই এস রায়_অপথালমোলাজ 
|ড$ ডি কে বাগাঁচ-_পেডারয়াটকস 
(ডাঃ সি এস দা_ অবসষ্রোটকস ও 
গাইনোকোলি 
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যেন হিসাব করে আহত হন যাতে সেই সময় 
মেডিকেল কলেজের এমারজেনীসি একস্রে 
ইউনিট সচল থাকে এবং সচল থাকলেও যেন 
অপারেটর অন ভিউটি থাকেন। ইসিজি 
মেশিন এই নিবন্ধ লেখার সময় একমাস ধরে 
খারাপ । মুমূর্কু হারটের রোগীদের বলে 
দেওয়। হচ্ছিল_-অন) দরজা দেখতে । যাঁদ 
কেউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেনই মনস্থ 
করে থাকেন তাহলে তান যেন আত্মীয় 
স্বজনদের বলে রাখেন-_'আমাকে দয়। করে 
মোঁডকেল কলে'জর এমারজেনাসতে নিয়ে 
যাবেন।' কারণ ওখানে গেলে ওদের নড়বড়ে 
'সাকার মেশিন" কাজ করবে না৷ এবং তার 
সেই কাম্য এ পরম আভগ্রেত মৃতু! আত 
নিধির্েই নিকটবতাঁ হবে। মুম্ধু য়োগীর 
জন) দরকার অক্সিজেন সিলিনডার 2 
এমারজেনাস কিন্তু তারও কোন গারানটি 
দিতে পারবে না। যীশু যেমন মৃত্যুকালে 
নিজের বুশ নিজে বহন করেছিলেন তেমনি 
মেডিকেল এমারজেনীসিতে ভরাতির সময় 
নিজের [সীলনডার নিজে বহন করলেই 
ভাল হয়। আরটিফিসিয়াল রেসাপিয়েটরও 
কিন্তু এমারজেনীসতে নেই। ওটা সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেই ভাল। ভার এমারজেনাস 
ওয়ারড আপনার দেহে কোন হাউস সারজেন 
যাঁদ ইনজেকশন দেন এবং তাতে যাঁদ আপানি 
বুশ্চক দংশনের জাল অনুভব করেন তাহলে 
ওই হতভাগ। হাউস সারজেনের ওপর দোহাই 
রাগ করবেন না, কারণ সামান) ইনজেকশনের 
সৃচও তারা নিয়মিত গান না, কাজেই পুরনে। 
দিয়েই কাজ চালাতে হয়। 

বিষে বিষক্ষয়ের জন্য এমারজেনাসতে 
মজুদ রাখতে হয় ডেটুরা, প্রায়ই তার স্টক 
থাকে না। হাসপাতালে কোন রোগীর র্ত 
দরকার হলে তার জন] হাসপাতাল চত্বরের 
বিরাট ব্লাড ব্যাংক কোন কাজে আসে না। 
কারণ হাসপাতালের রাড ঝ॥ংক শুধু 
ডোনারদেরই রন্ত দেন। ঝাকি রোগাঁদের 
রন্ত কিনতে হয় প্রাইভেট হাসপাতাল ও 
নারসং হোম থেকে। সেখানে এক বোতল 
রন্তের দাম ১০০১থেকে ৯২০ টাকা। তাও 
সেখানে সর্ধদ। ভি ডি আর এল পরীক্ষা করে 
যত গ্রহণ করা হয় না। কাজেই এসব রঙে 
অনেক সময় [বিপদ ডেকে আনতে গারে। 
নিতান্ত গরীবের জন ব্লাড ব্যাংকের রক্ত 
আযাডজাসটমেনটের 'ভান্ততে গাওয়৷ গেলেও 
মধ্যবিস্তদেয় ওই দাম ছাড়া রন্তু পাবার কোন 
উপায় নেই। . এমারজেনীস মেডিফেল 
ওয়ারডে এ ঝারণে একাট যাবার স্ট/ামপই 
করা হয়েছে। রোগী এলে সোঁট তার 
টিকিটে মেরে দেওয়া হয়। তাতে লেখ £ 
'দুগখত, রন্তু নেই। অন্য হাসপাতাল দেখুন ॥» 


ছাত্র-ছাত্রী 
আনডায় গ্রাজুয়েট ছাত্র সংখ) 
ছাত্রী 


১,৯২১ 

১৮৯ 
প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা ১৫৭ 
গোসট গ্রাজুয়েট ভিপলোম। ছাত্র ৪ 
পিজি ডিগাঁর ছা ত 


ডাক্তার নেই, নারস নেই 


শুধু কি যন্ত্রপাতি, খালি কি ওষুধপ্, 
মেডিকেল কলেজে ডান্তার এবং নার/সরও 
ঘাটতি । বল। হয়ে থাকে-ডান্তাররা গ্রামে 
যেতে চান না। কিন্তু কলকাতার হাসগাতালে 
ডান্তার-নারস প1ওয়। যায় ন। কেন দবাপ্য 
দফতর কি তার জবাব দেবেন? একথ। কি 
সাত্যি- কয়েক শত ডক্কার এখনও এই রাজ্যে 
বেকার ন গ্রুতি দশজন রোগা পু 
একডন নার থাকার কথা, সেখ। 
মোঁডকেল কলেজে প্রাত পঞ্চাশজনে ,এক! 
নারস কেন? অন্তত ৬৯ট নারসর পদ 
এখনও খাল । হাসপাতালে পুরো সময়ের 
মোঁডকেল আঁফসারের সংখা। এখন মানত 
১৪৬ জন। শিক্ষকতার কাজ 
ডান্তরর। আছেন তাদের অুনকেই প)ইভেট 


করে 


যেসব 


প্রঃকাটস করতে পাংরন। তারা তাদের 
লেকচার ও প্রাইডেট প্র॥কাটিস নিয়েই বাস্ত 


2/41810108 5821415) 14115 58215) 


থাকেন । দায়সারা ভাবে নির্ধারত দিনে 
কিছুক্ষণের জন্য আউটডেরে আসেন। 
হাসপাতাল চালাবার প্রকৃত ভার এইসব 
ডবলু বি এইচ এস মোঁডকেল অফিসার ও 
হাউস সারজেনদের হাতে। কিন্তু ইনটারনিদের 
জন্য হাসপাতালের ভেতর কোন হসটেল 
নেই। হসটেল নেই নারসদেরও । একে 
তে৷ প্রয়োজনীয় সংখাক স্টাফ নেই, তদুপার 
মজুরকৃত স্টাফের মধ্যে বহু পদই খালি। 
যেমন ৪ জন অঠনেসথেটিসট*১ জন একস্রে 
টেকানাসিয়ান, ৩ জন [সাঁনয়র ও ডি, ৩২ জন 
িউীপল নারস. ২৯ জান মেডিকল আফসার 
ও ৫০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ শুন) । 
৫০.জন.চতুথ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের সব 
ব্যহদ্থা পাকা হয়ে গিয়োছল, কিন্তু যখন 
ইনট/রভিউ চলছিল তখন চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীদের ইউীনয়ন বিক্ষোভ জানিয়ে 
ইনটারগডিউ বন্ধ করে দেয় 

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতালের 
ডান্তার ও রোগাঁদের সম্পর্ক ভাল নয়। 
তারা ভাষণ ভাবে সংগঠিত এবং ষে ৫ 
মুহূর্তে হাসপাতালের কাজকর্ম অচল করে 
দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। জনসাধারণের 
আভিযোগ-__আতিপিন্ত টাক। না দিলে ওয়ারড- 
বয়দের সাহায্য পাওয়া যায় না। তারা 
বলে-লোক কম, তাদের 'দিয়ে খাটিয়ে মারা 
হচ্ছে। ডান্তারবাবুর। বলেনঃ খদেয় সব 
সময় পাওয়া যায় না। [কছু লোক খাটে 
কিছু লোক খাটে না। সরফার এদের সমীহ 
করে চলেন এবং শত অপরাধ ক্ষমা করেন। 
কারণ এরা খেটে থাওয়৷ শ্রামক মজদুর 
এ কারণে পাব । কলেদের অধক্ষ ভঃ জে 
বি মুখার্জ কীদন আগে কলেজের ১৪৫তম 
হতিষ্ঠ। দিবসে হাসগাভাল কর্মচারীদের 


উদ্দেশে ষে কতকগুলি কথ বলোছলেন ত। 
কারুরই নাকি মনঃপৃত্ত হয়ান। ভান্তার 
মুখার্জ বলেছিলেন £ হাসপাতালে প্রেড- 
ইউানয়নের স্থান নেই । এখানে বাস্ত প্বাথের 
চেয়ে সেবাই বড় আদ হওয়া উচিত। ঠিক 
সময় মত কাজে আসা, কর্তব। কর্মে নিষ্ঠা, 
দায়ি বোধ ও সততা এই প্রীতষ্ঠানে যারা 
কাজ করছেন ভাদের প্রতোকের কাছ থেকে 
এটাই প্রত্যাশা । কিন্তু ডঃ মুখাাঁজ বোধ হয় 
মহাকরণের কর্তাদের চেয়ে একটু বোশ 
প্রত্াশাই করে বসেছেন । কারণ ওখানকার 
কতারা এবং তাদের চালিত “ভালে মানুষ 
সথাস্থামন্তী বছবে তিন কোটি টাকা করে 
মেডিকেল কলেজকে দিয়েই খালাশ 
হিসাবপত্ত নেবার মত মানসিকতা সদিচ্ছা ও 
শান্ত কিছুই তাদের নেই । 


আলোকচিত্র £ দীপক ভাউচার্য 


বিজ্ঞান মানুষকে অনেক দিয়েছে 
হোখিওপ্যাঁথ" শান্্রতো সে পাওনা থেকে 
বাণ্চত হয়ান। ভারতের বাইরে আজ 
অনেক দেশে রেডিয়নিক যন্ত্রের সাহায্য 
নিয়ে হোঁমওপয়াথ িকিংস। হচ্ছে। এতে 
ফল পাওয়া গেছে দারুণ। কোন জটিল 
রোগই আজ কাউকেই বোঁশ দন ভোগাতে 
পারছে না। 

বেশ কিছুদিন হল এই পদ্ধাত অবলম্বন 
করে আমিও হোমিওপ্যাথ চিকিৎস। আরন্ত 
করেছি। যেসব রোগ কিছুতেই সারে না 
তাও সারানে। হয়েছে । এমনকি চুল পড়া, 
আথনইটিস, অশ্-অজী্ণ, গল-রাডার, 
গ্াসান্রক আলসার, মাইগ্রেন, সৌপ্টক 
টনাসল এবং স্পওেলাইটিস পর্যন্তও । খরচ। 
কিন্তু তেমন কিছুই লাগেনি। 

ডঞ্তারের সঙ্গে দেখা করেই ওষৃধ নিতে 
হয় একথাই এতদিন জানা ছিল। কিন্তু 
আনার কাছে যার৷ চাকৎসা করান তাদের 
মধ্যে অনেককেই চেম্বারে আসতে হয় না। 
বাঁড়তে বসেই চিকিংস৷ পেয়ে যান। তবে 
এক্ষেত্রে বাড়তে টোলফোন থাকার দরকার 
আছে। রেডিয়াঁনক যন্ত্রের সাহাযো ইথার 
তরঙ্গের মাধ্যমে এই ধরনের চিকিৎস৷ করা 
হয় । 


আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
হলে 


ভাঃডি পি ভর্জ 


এম বি এইচ, 


পনেরো নম্বর গোমেস লেন, কলকাতা-১৪। 
(নীলরতন সরকার হাসপাতালের উল্টে 
দিকে )। টেলিফোন-__২৬-০৯৮৯ 


সাক্ষাতের 


সময় £ সকাল ৯টা 
থেকে এগারোটা এবং বিকেলে পীচটা থেকে 
আটটা ; তবে রাল্সার বিকেল বাদ দিয়ে । 


.. গর্ভবতী নারীর-মুত্র বন্ধাত্ব ঘোচাতে পারে 


দুর্ঘটনায় আহত িংব। অসুস্থ দুবল 
মান্য । রপ্ত দেওয়। দরকার, তার নিজস্ব 
গ্রুপের রন্তু । মানুধকে সাহাযা করতে এগিয়ে 
আসে মানুষ । জুগ্ছ সবল কোন দাতার বকে 
প্রাণ ফিরে গান অসুস্থ মানুষ । রুদান, বিশেষ 
করে শ্েচ্ছায় রন্তদল তাই ীখনদানেরই 
তান নাম। 

অবাক হবেন না, রম্তদনের মতোই মৃঘ 
দানও ক্ষেতাবশেষ একাটি পাব কর্ম। মুত্ও 
করতে গারে মানুষের কলাণ। গর্ভবতী 
নারীর মূ থেকে তোর ওষুধ হস ফোটাতে 
পারে তানেক মানুষের মুখে । এই ওষুধ 
চিকিংস। বিজ্ঞ।নের নতুন দিক খুলে দিয়েছে 
না, শুধু বিদশে নয়, আমাদেয় দেশে, খোদ 
কলকাতায়ও কাজ চলেছে। প্রতিদিন কলকাতা 
ও আশেপাশের বেশ কিছু সংখক গর্ভবতী 
নারী ওষৃধ তৈরির জনে। দান ঝরছেন তাদের 
ম্য। 

ভারতে এই ট্রদেশ্যে একটি প্রকপ্প 
গৃহীত হয়েছে যার কাজ গর্ভবতী নারার মৃত 
থেকে হিউম॥ন কোরউনিক গোন|ডোও্রাফন 
(এইচ ?স জি) নাগে একাট আগিষ উত্তেজক 


আপনার দাতের ফা 


কোলগেট টুথ গাউডোর দিয়ে আগনার দত ওয়াড়ি রক্ষা 
করুন-লেইসচ্ছে মুখের দ্র্গন্ধও রন্ধ করুন! 


কোলগেট টুথ পাউডার একৃকেবারে মাহ আর 
সাদা । তাই আস্তে আস্তে মাড় ঘষার সময় এর 
ঝকৃঝকে করার দুদু উপাদান দাতের ওপরকার 
ময়লা তুলে ফেলে আপনার ছাতকে করে তোলে চুঁ 
পারিষ্কার ধব্ধবে সাদা । কোলগেটের ঘন ফেনা 
'ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ 
ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে 
ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। 

আপনার পরিবারের সকলে এই 
আধুনিক উপায়ে দাত ও মাড়ি 
শ্রক্ষার জচ্চে নিয়মিত'কো লগেট টুথ 
পাউডার বাবহার করুন। পিপার- 
মেণ্টের গত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা 
স্বাদ ওদের থুবই ভাল লাগবে। 


মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় 


বা প্রোটিন হরমোন গদথ নিষ্কাশত করে 
নিয়ে তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করা । এই ওবুধ 
দিয়ে চকৎসা হবে বঙ্ধাা নারীর বঙ্তযাত্ব 
মোচনের ঝা তাদের মাসিক বতুস্রাবের গণ্ড- 
গোল দূর করার । পুরুষের অনুর্ধরতা দূর 
করার ক্ষেত্রেও এই ওষুধ হতে পারে ফলপ্রসূ ॥ 
যেসব নারীর গ।সিকচক্ত আনিয়মিত, যাদের 
ডিস্বোফোটনের অভাবে গর্ভ স্টার হয়না 
অথব। যে সব পুরুধের বর্ষে সুগ্ছ জীবস্ত শুরু- 
কাঁটের অভাব তারাও উপকায় পেতে পারেন 
এই ওষুধ সেবনে । 

সংক্ষেপে এইচ সি নামে এই প্রোটিন 
হরমোন বা জৈব উত্তেজকের কাজ হচ্ছে 
সন্তানসম্ভবা নারীর গর্ভ ভ্রুণকে সযতে রক্ষা 
করা ও তাকে স্থুডাবিকভাবে ঝেড়ে উঠতে 
সাহায্য করা। এই হরমোন শরীরের রত 
স্রোতে মিশে থাকে এবং তায় অপ্রয়োজনীয় 
বাড়তি অংশ প্রস্্রোবে মিশে শরীর থেকে 
বোরয়ে যায়। 

যৌন-মিলণের গয় নারীর জরায়ুতে পুং- 


" এবালী বাজী, শক্ত 


দানার টুথ পাউভাব 
আপনার দাত ও মাড়ির 
ক্ষাতি করতে পারে...” 


শৃরুকীট নয ডিস্বে মিলিত হবার গয় 
আটচাঁললশ ঘণ্টার মধে তার মুর গরীক্ষা। 
করলে ধর পড়ে এই হরমোনের আন্তত্থ। 
কোন নারা গ্রকৃতই অন্তঃসতা হরেছে, না 
অনা কারণে তার মাসিক কতুস্রাব বন্ধ হয়েছে 
তা নির্ধারণ করবার এই টাই আজকাশ অভ্রান্ত 
উপায়। 

গর্ভবতী নারীয় শরীর ছেকে এই হরমোন 
পজ্রাবের মাধমে, নির্গত হয়, যতোঁদন 
তিনি গর্ভধায়ণ করেন ততোঁদনই । তবে 
গর্ভের প্রথম চারমস এই হরমোন উৎপাদনেয় 
হার সর্থাধক। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা শহর ও 
উত্তর চ1ব্বশ পরগণার কোন কোন এলাকার 
হাসপাতাল ও স্বাস্থ ফেন্দ্রগুলকে নাশ 
দিয়েছেন বান্তগত মালিকানায় এই ওষুধ 
তোর প্রকণ্প সফল ধরে তুলতে বধাদাধা 
সাহায্য ও সহযো1গত্ত। দান করে । 

প্রাতাদিন ঝেলেখাটা, মানিকতলা, রাজা 
বাজার, গাইকপাড়া, কাশীপুর, বরানগর, 
বারাসত,  মধামগ্রাম,. ব্যারাধপুর, নিউ 
ব।রাকগুর ও িঝাটি এলাক। থেকে গ্রায় 


763,380 ৪৭ 


আউশো [লিটার গারমাণ সূ সংগৃহীত হচ্ছে 
এই উদ্দেশে।। 


এই প্রকপ্প রূগায়ণে নানা রকম বাধা 
বিপান্ত অগ্ুবধার কথ। উল্লেখ ঝরে প্রকল্পের 
এক বিজ্ঞানী বললেন, এমন অনেক পাঁরবার 
আছে যারা এধরনের প্রস্তাব কানে শুনেই 
- আতকে ওঠেন। ওদের মধ্যে অনেকের 
ধারণা মৃত্দান করলে নাক গ্ভ্থ জুণের ক্ষাত 
হতে পারে । বলা বাহুল্য এই ধারণা একে- 
বারেই ভন্তহীন। 


এ ছাড়াও আছেন এসন আলস্র ব্যক্ত 
যাদের মনে আছে একা ধরনের অযথা সংকেচ। 
গর্ভাবস্থার ফথ। বোশ আগে থাকতে প্রকাশ 
করতে এর। একাস্ত নারাজা। যখন ঠকাশ 
করেন তখন অনেক দোঁর হয়ে যায়। গর্ভের 
প্রথম চায় মাসের পরে মৃত যে পরিমাণ 
হরখোন পাওয়। যায় তাতে (বিশেষ ফোন কাজ 
হয় না। কারণ ত। প্রায় নগণ্য॥ 


গাঁরব ও নিম্ন মধাবন্ত যৌথ পাঁয়বারে 
ঝয়েছে এই ধরনের ম্এ সংগ্রহ ও গবেষণাগারে 
পাঠানোর আগেকায় সংরক্ষণ সমস) । কারণ 
যার। সৃতু দেন তাদের বেঁশিয় ভাগের বাড়তেই 
ফোন শৌচাগার নৈই। 


উপযুক্ত ম্ররদাতীদের প্েচ্ছায় মৃ্রপানে 
উৎসাহত করতে অর্থ দেওয়। হয় কিন। এই 
প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী ভ্রলোক বঙ্গলেন, স্পেনে এ 
ধরনের পরীক্ষ। দিরীক্ষা/ একবার কর। হয়ে 
ছিল। [কন্তু তাতে ফল হয়েছিল বপগীত । 
কারণ দেখা গেছে তর্থের লোভে অনেকে 
অসাধৃতার আশ্রয় নেয়। মৃত ডেঞাল 
চলে। রম 


এখানে আবশ মু্দাতাদের কিছু কিছু 


উপহার দেওাযা হয়। 

এখন মূ্দানের ক্ষেতে পঁথবাতে সর্বাগ্র- 
গণ্য দেশ হচ্ছে হলযানড। সেখানফায় হাজার 
হাজার অস্তঃসত্তা নারী নিয়ামত মধ সরবয়াহ 
করছেন 9যুধ তয়ির কারখানায় গব্ষেণাগার- 
গুলোকে, সম্তানহীনা। মা বোনদের দুঃখ 
ঘোচাতে। 

অবশা এই প্রসঙ্গে একট। সুখবর এই যে 
নানা রকম বাধা বিশান্ত সবে আমাদের 


দেশেও কাজ থেমে নেই। "খায়ের জন্য মা, 


এই আওয়াজ খুব কাজে গিয়েছে গ্রকস্পের 
এখন বহু গয়িবার অবশেষে উপলাজ করতে 
পেরেছেন, যে যাঁদ 'মানুষের ফেলে দেওয়া 
দরকার 'নোংরা জিনিসে সাধিত হয় অপরের 
পরম উপকার _ বন্ধ॥নারীর সম্তান লা 
তবে কেন ত। কাঞ্জে লাগাবো নাঃ 


ভারতেও মেয়েদের সুন্নত কর! হয় 


মারুফ উল হক 


মুসলমান সমাজে খাতনা বা সুন্নত একটি 
অবশ্যপালনীয় ধ্মাঁয় রীতি। পুরুষদের 
খাতনার শ্রথ চলে আসছে স্মরণাতীত কাল 
থেকে । খুস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধোও এই খাতনা 
বা সারফামাসিসানের প্রথ) প্রচালত 7 সাধারণ- 
ভাবে এই প্রথাটি পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রচলিত 
থাকলেও মেয়েদের খাতনার কথ। অনেকেরই 
জানা নেই । খুব চালিত না হলেও মেয়েদের 
খাতনার রীতি কিন্তু অপ্রচলিত নয় । 

মেয়েদের মধা খাতনার প্রচলন প্রথম 
দেখতে পাওয়। যায় আফাঁরকার আদিবাসীদের 
মধ্যে । পরবর্তীকালে মুসালম, ইহ্াদি ও খৃস্ট 
ধর্মাবলম্বীরও এই প্রথাকে মেনে নেয় । সুদান, 
সোমালয়, মিশর $কোনয়া, এবং আরো। 
কয়েকটি আঞরিফ।ন দেশে । ভারতেও এক 
বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এই গুথ। প্রচালত। 
ভারতে মেয়েদের খান্তনা দিয়ে থাকে ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী একটি শ্রেণী । 

মেয়েদের খাতনা দেওয়ায় তিনটি পদ্ধীত 
প্রচালত আছে। প্রথমটি অতি সাধারণ যাতে 
ক্রিটোরিসের সম্মুখভাগ কেটে ঝাদ দেওয়া 
হয় : দ্বিতীয়টিতে পুরোপুরি ক্রিটোরিস এবং 
লাবিয়া মাইনোর। কেটে দেওয়া হয়। 
শেষেরটি আরও সাংঘাতিক । এতে সম্পূর্ণ 
রিটোরিস, লাবিয়া মাইনোরা। লাবিয়া মেজোরা 
কেটে এবং এক স্তর ঠেছে দেওয়া হয়॥ 

খাত্নার সময় মেয়েদের পা দুটি বেঁধে 


ক্মাখা হয় যতদিন না ক্ষত সম্পূর্ণ সারে । এটি 


সম্পন্ন কর হয় ঘরেই। কোন ওষুধপত্র 
ব্যবহার ঝ৷ জীবাণুনাশক কোন ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়না । কোন শলয চিকিৎসক খাতনায় হ'ত 
লাগান না। এটি করে থাকেন বয়দ্ধ আশক্ষিত 
মাহলা ধার দেহের আনাটম সম্পকে কোন 
জ্ঞানই নেই.। 

ভারতে যে গোষ্ঠীর মধো মেয়েদের 
খাতনার প্রথা প্রচালত আছে তাদের সমাজেরই 
নির্দিউ 'দাই' এই কাঞ্জাটি করে থাকে । 
এদের মধ এই প্রথাটি বাধতামূলক ॥ 
মেয়ের বয়স পাচ-বছর হলেই এটি সম্পন্ন 
করা হয়। এরা বাইরের সমাজে মেয়েদের 
খাতনার কথ জানায়ন। সারকামাসসানের 
প্রথম পদ্ধতিটি এরা মেনে থাকে । অস্থাস্থাকর 
পরিবেশের মধে৷ ছুরি, ধারাল খোলস, পাথর 
প্রভৃতির সাহাযে৷ এই কাজটি করা হয়। 

মেয়েদের খাতনার পারপ্রেক্ষিতে বিদেশে 
বিভিন্ন গবেষণায় অনেক অসুখ বিসুখ ও 
অসুবিধার কথ প্রকাশ পেয়েছে। বিস্তু 


ভারতের, এই গোষ্ঠীর মধো কোন অসুবিধা 
পাঁরলক্ষিত হয় ?িন। ত৷ অবশ্য জানা যায়নি। 
ফারণ এই সমাজের উপর বিশেষ, গবেষণা- 
মূলক কাজ হয়নি, নঙ্গর পড়েলি সমাজ 
বিজ্ঞানী ঝা নৃবিজ্ঞানীদের । এই  বিফ্লোষ জন- 
গোষ্ঠীর মধো শিক্ষার আলো গড়েছে, সভ/তার 
ছ্রোয়াচ লেগেছে_ তবুও এখাদন মেয়েদের, 
খাতণ। প্রচলিত; আছে। 

মেয়েদের 'খাতনার' উপর সর্বপ্রথম 
আলোকপাত "করেন ফ্াঙ্ক হোসকেন। 
ভারতের বুকে এর প্রচলনের নজির কেউ তুলে 
ধরেনীন। সু প্রচলন আছে ভারতের 
মাটিতে 'বোরা' গোট্টির মধে।। এদের মূল 
বাসস্থান আদিতে ছিল বাহর্ভারতে) ভারতে 
এদের প্রধান আবাসম্থল হল সুরা । এদের 
বোশি দেখত পাওয়া যায় গুজরাট ও 
রাজস্থানের 'বাভন্ন হ্থানে। এ ছাড়। ভারতের 
প্রায় প্রতিটি শহরে এদের দেখ। পাওয়া যেতে 
পারে। হয়ত ভারতে আয়ও.কোন জাতি, 
জনজাতির মধ্যে এই প্রথা গেোপনভাবে চলে 
আসছে । 

সুদানে ১৯৬৭ সালে ৪,০২৪ জনের 
উপর সমাক্ষ।61লিয়ে দেখা গেছে. ৩,৮২০ জন 
এই প্রথার শিকার হয়েছে। কোনিয়াতেও 
এগার থেকে পনের বছরের স্কুল বালিকাদের 
মধ্য গরেষণায় একই ধরনের তথা প্রকাশিত 
হয়েছে । ১৯৭২ সালে নাইরোবির সাতটি 
সেকেনডারি স্কুল “এবং “এস্ব: জেলার: দু'টি 
স্কুলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখ গেছে প্রথাটি 


প্রচলনের হার কগলেও এখনও বিদ/মান। 


কেনিয়াতে মেয়েদের খাতনার প্রথাকে 
নতুন ঝরে চালু কর হয়েছে যাতে চিরাচাগিত 
রীতি রেওয়া্ধ বজায় থাকে । দেখা, গেছে 
এম ডি ভিগ্রী-প্রাপ্ত চিদিংসাবিদও নিঞ্জের 
মেয়ের খাতন। করিয়েছেন। কীঁষ্টগত প্রথাকে 
ছোঁয়। উচিত নয় বলে রাষ্ট্রসংঘও সুস্পষ্ট 
মতামত বাস্ত করেছেন। 


কিন্তু কেন এই প্রথার প্রচলন? খাতনার 
স্থপক্ষে প্রধান বস্তঝা হলঃ খাতন। বয়স 
আসার অনুষ্ঠান.; এতে যৌন উত্তেজনা থেকে 
শিশু কন্যাদের রক্ষা করা সম্ভর। এই রী 
বন্জতবের দোহাই দিয়ে লঙ্ষ লক্ষ শিশুর দু 
দিয়ে 'ছানামান খেলা হচ্ছে। আর এই. 
প্রথা মানাঁসক দৌহক যেন স্বাস্থ্যের দিক থেকে 


ভয়ানক ক্ষাতকারক। ৰ 
এ 

ধর্মে হাত দেওয়। উচিত নয়। ধর্মে যাঁদ 

না বাধে তাহলে এই প্রথকে বিলোগের পথে 


টেনে নিয়ে গেলেই বোধহয় ভাল হবে। 2" 
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কাজীর বিচার 
ইতালির যে ফোন সমু্সৈফতে 


সাপ পালালে তর্ক বাড়ে 
অঞ্গরের নাম সুন্দরী । [ডিসেম- 
বরের প্রথমে উদয়পুর চড়য়াখানা 
কর্তৃপক্ষ নল্রর করলেন সুন্দরী একদম 
হণ হয়ে গেছে । আর সেই নম 
ফয়ার পরই শুরু হয়ে গেল নান। তর্ক- 
বিতর্ক । রাজস্থানের বনবিভাগ বলেই 
বসঙ, সুন্দরী নিধাং কাড় ফুট 
গাল ভাঙয়ে গিয়েছে চিড়িয়া- 
খান। কর্তৃপক্ষের অবশ) মত অনারফম। 
তার৷ বললেন, এমানতেই জঙ্গল থেকে 
যখন এ সাপট। ধরা পড়েছিগ তখন 
তায় দুটে। দাত ছিল ভাঙা । দাত দিয়ে 
জাল না কাটলে সে পালাল কি করে 
রাজস্থানের খবর কাগজগুলোতে 
চৈ পড়ে গেল। টনক নড়ল রাজা 
সয়কারেরও। এমন কি স্থানীয় যু 
জনতা দল অন্দোলন শুরু করঞা। 
পালিয়ে গেল কোথায় এই সর্প 
সুন্দয়ী? চিফ ওয়াইড লাইফ 
ওয়ারডেন কৈলাস শাংখাগা বলছেন, 


মাহষাদল থানার অন্তর্গত নন্দকুমার 
ঝাঞ্জারের কাছে খেজুরবেড়। গ্রাণে কয়েক! 
বছর আগে প্রাথামক স্দথাকেন্ডের জনা 
ঘঃঝাড়ি তোর হয়েছিল। কয়েক মাস 
আগে এর নিমণ কার্য হায় শেষ 
হয়েছে। এমনাঁঞ আটান মাস আগে 
থেকে একটি ফলকও দেখ যাচ্ছ 
দুধবেড়। প্রথথামক দ্বস্থ। কেন্দ্র 
১৯৭৯ ৮ স্থানীয় জনসাধারণ ঝ/পারটা 
বুঝতে পারছেন না। 
থেকে মহকুম। হাসপাতালের দূর দশ 
শি । আধিকন্তু নন্দ 
কুমার বাজার এলাকার এবং স্থানীয় 
গ্রামবাসীর। দিনের গর দিন কষ্ট ভোগ 
করে চলেছেন । 
(চোদনীগুর সংবাদ/মেদিনপুর ) 
গবেল প্রাইগারী স্কুলের 


অথ5 এখান 


গেলে মনে হবে এদেশে পোশাকের 
ঝাবহার আজও শেখেনি মানুষ । নগ্র 
হয়ে সূর্ধঘলানের হিড়িক গড়ে গেছে 
সেখনে। নারী পুরুষ লাদ্র-লজ্জার 
বালাই নেই কারে 


দক্ষিণ ইতালির কালাবিয়া সমূদ্ুতট 
থেকে এবগল নগ্ন নারী পুরুষ চালান 


হলেন আদালতে । বিচারক মাহলাদের 


ঝখকুনি দিয়ে বললেন, ছি ছি পুরুষের 
না হয় লজ্জা থাকতে নেই, তা বলে 
আপনারাও কি ওদের মতো... 


উত্তর ইতালিতে কাঞ্জীর বিচার 
উলটে।। জেনোয়। শহরে ধমক দেওয়া 


টি হণো। পুরুষদের-_মেয়েরা কৃতি এক 


সুন্দর সৃষ্টি, কিন্তু জাগনাচদের আছেট। 


কি 


বেচায়। বোধহয় মারাই গেছে । 

মার গেল কি করেঃ আর কেই 
ঝা মারল তা 

চাড়য়াখানা কর্তৃপক্ষের মতে, 
কুড়ি ফুট উঠ এ জালের গাচল বাইরে 
থেকে কেউ কেটে দিয়েছিল। যাতে 
সুন্দরী অনায়াসে ঝাইরে বেরিয়ে আসে । 
আর বেরিয়ে এলেই চোয়াশিকারীর দল 
ভার চামড়া মোট। দামে বাইরে পাচার 
করবে? হয়তে। সে চামড়া এতদিনে 
পাচায় হয়েও গেছে। 

বনবিভাগ জন্তু জানোয়ার সম্পকে 
যতটা খবর রাখে তাতে তাদের অস্তপ্ 
বলা উচিত "হয়নি যে, একট৷ অদ্রগর 
অমন উ$ু পাঁচিল কামড়ে ছ'ড়ে 
গালাতে গারে॥  বিখ/ত গ্রকাভিবিদ 
রাজ। তেহাসিং এবং বীরেন্দ্র সিং চৌধুরী 
বিতর্কে যোগ দিয়ে বলেছেন, এ ঘটন। 


। ছেলেদের টাফনের পাউরুটিতে একট। 
লঙ্কা বিছে ভাজা অবস্থায় পাওয়া যায়। 
বিগ/লয়ের ধান শিক্ষক বিষয়টি 
গুলশৈর নঞে আনেন। 
( শিখরভাম/পূরুলিয। ) 
বি ডি আর স্টেশনের পিছনে, 
সেকেনড ফিডার রোড এলাকায় গানী 
জলের ভাষণ অস্তাব। এই এলাকায় 
একটি টিউবওয়েল বসানে। হলে অনেকটা 
সুরহ। হবে। পৌরসভাফে উদ্যোগী 
হবার অনুরোধ জানাচ্ছি 
( হিন্দুযাগী/বাকুড়। ) 
মাথাভারী প্রশাসনবুক্ত সামাস্ত রক্ষী 
বাহিনী “অতন্দ্র প্রহরীর" ন/য় নিধুক 
থক সত্তেও ইদানংক/লে উত্তরবঙ্গ 
বাংলাদেশ সীমান্ত দুইদেশের ঠোরা- 
চালানীদের হৃর্গরাজো পরিণত হয়েছে। 


বুড়ো মেরে 

৬৫ বছরের বুড়ো রালফ জার- 
মানোকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বুখারী 
ইভ পসটেলের জেল হল ৯৯ বছর। 
ঠিক একই জঙ্গে ছিনতাই-এর অপরাধে 
তার জেল হল ওই ৯৯ বছরই। 
ডাক।তির জনে) গেল হল তার ১৫ 
বছর। মোট মায়ে তার শ্রীঘর 
বাসের মেয়াদ নঁড়াল ১১৪ বছর। 
সংগী ৪ জনের মধো দুজনের যথাক্রমে 
জেল হয়েছে ২৫ বছর ও ৩০ বছর। 
বাকী দুর্জন বেকপুর খালাস । 


ভূ-প্রদক্ষিণ 

মিঃ শ্প্রংবেট 8৪ ঘণ্টা ৬ মিনিটে 
নির্দিষ্ট আকাশ-পথে ভূ-জদক্ষিণ কয়ে 
বিশ্ব রেকরড ভেউেছেন। এর আগের 
য়েকরড ছিপ ৫৩ ঘণ্টা ৩৪ মি£নট। 
করেছিগ্গেন অস্ট্রেলিয়ার তিনজন সাং- 
বাদিক। ৯৯৭৮ সালে । অবশ ১৯৫৭ 


ঘটতেই পারে না। তাদের মতে, 


দঙ্গলের কোন দুরস্ত অভ্রগরও অমন 
কাজ করেনা। 


তাছাড়। খাচার মধে। এত ভায়ী 
একটা শরারের টানাহেচড়। ঝা ছট- 
ফটানিরও কোন চিহ্ব পাওয়া যায়নি। 
সুন্দরীর সঙ্গে এ একই খখচায় ছিল 
আরও দুটে। অগ্রগর। 
মতে, একগ্রন বেমালুম খখচা ছিড়ে 
পালাল আর ঝাফির। তাকে অনুসরণই 
করল না, এ হতে পার়েনা। 
বনাবভাগ এবং চিঁড়য়া- 
খানা কতৃপক্ষ দুতরফেই স্থানীয় পতিকা- 
গুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল যে, 
ওরা সমাজবিরোধীদের উসকা 
মথে। খবর ছাপছে। তার ওপর বন- 
বিভাগের গেম ওয়ারডেন জয় দমন্দ 
বলেই জঙ্গলের মধোই 


বসলেন, 


মালের তিনভন ঝোমারু-দলের 5৫ ঘণ্টা 
১৯ মিনিটের রেকঃডটিও তিনি ভেঙে 
দয়েছেন। শ্রীন্ংবেট লন্ডনের বাঁমা 
বিঙাগের একজন % 
মানুষ-থেকো গিরগিটি 
পৃথবীর বৃহত্তম গানুষ 

গিটিটা এখনে বেঁচে। নর 
দক্ষিণের একটা জলাভূমিতে । ঠুকাণ্ড 
দাত এবং থাঝর এই গিরাগিটিটা, 
নাকি ১৮ ফুট লম্ব।। বলেছেন আঁভ- 
যাতী জন ব/সফোরড-সেল। তান 
দ্িটিশ সেনাদলের একজন পদস্থ ঝা্ত। 
ওর 'সহযাহীরা গিরগিটিটার ছবিও 
তুলেছেন এবং ওরা এখনো ওখানে 
তাকে লক্ষ রাখছেন । চ্থানীয় লোকদের 
মতে, ওটা একটা মা, ব। 
ভাভিযাতীয়। ওখানে এমন একট সাপের 
সন্ধান পেয়েছেন, যার চোখ্ই নেই। 
আর গায়ে তার আশের বদ। 
দাগ। 

সুন্দরীকে পাওয়া গেছে, দু'এক দিবে 
মধোই তাকে আবার চিড়িয়াখান। 
ফারয়ে আলা হবে। কিন্তু সে'দু 
একদিন' এখনও শেষ হয়নি। আর 
একজন বললেন অন্য কথা, সুন্দরীকে 
নাকি অন একট। জঙ্গলে বু'দ হয়ে শুয়ে 


থাকতে দেখ। গেছে। 
আসলে রাজগথানে রাধাকৃষের 


প্রভাবটা একটু বেশি। রাধা যেমন 
সব কষকে প্রত/্ষ করাতন এখন 
রাজানে ছোটবড় সব অফিসারই সেই 
প্রেমলীগায় ভূগছেন যেখানে যে 
অন্জগর দেখছেন তাকেই সুন্দরী বলে 
ভুল করছেন। 

এই চিড়িয়াখানায় গত কয়েক 
মাসে বেশ কিছু জন্তু জানোয়ার আরা 
গেছে । তার মধ একটা শ্লথ ভালুক 
চারটে শিংওলা আরনটিলোপ, কয়েকটি 
গঞ্চগোকুজ। আর বেশ কিছু শজারু 
আছে। গত তিন মাসে এতগুলে। 
প্রাণী মারা গেল কিন্তু কোন অটোপাস 
কর! হল না। এন ও 


চি ১ 


এই মীমান্তর় বি চোয়াপথে 
(সাহেবগঞ্জ, চৌধুরী হাট, দেওয়ান- 
গর, ফুলবাড়ি গেয়াল গঞ্জ, হিলি) 
শিশুদের জাগা, উধধ, গু 
বস্তা, তামাক আসছে । জার এপার 
থেকে কনছ্রোলের কাপড় ধুতি শাড় 
যাচ্ছে। হিমাচল বা্/শিলিগুড় ) 
আমেদপুর রেল স্টেশন চত্বরে এক 
সাধুবাবা বহুদন ধরে আশ্রম 
তন করতেন। সেই সাধুবাবঝার 
মৃত্যুর গর তার কাছে তিন হাজার টাকা 
নগদ 


শ্ষরে নাদ 


সংগা 


গাওয়া 
ফণওয়ালার কাছে সাধুবাবায় 


যায়। পাশের এক 


আটাশ 


চ্ছত ছল) সে টাকা 
তর উদ্দেশে খর$ হবে । 
(গল্লীগ্রী/বোলপুর ) 


হাদার (বা 
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অমানবিক 
যোলাডাঙার আবদুল মালান বিয়ে 
করছেন সম্প্রাতি। কিন্তু গুর্থাডাবে 
দাওয়াত জানাতে পারেননি গ্রামের 
সকলকে । এতে দ্ুন্ধ হয়েছে গ্রামের 
যুবকেরা । তায় তাদের ক্ষোভ প্রকাশ 

করলেন আঁভনবনভাবে_ 
মান্নানের বৌভাততের দিন গ্রামের 
এক কুকুরের সঙ্গে পাশের গ্রাম সুজল- 
পুরের এক কুকুরীর বিয়ে দেওয়া হল 
বাল্পনা বাঁয়ে মহাসমারোহে । কুকুয়ের 
মালক লুংফর রহমানের বাঁড়ত 
সারাদিন মাইক ঝাজরো।। যৌভাতও 
হল মহা ধুগধামে । গ্রামের লোককে 
দাওয়াত জানিয়ে খাসির গোন্ত রুটি 
খাওয়ানো হয়! (িীনক ইতরেফাক ) 


চৌযরত্তি 


দেশের সাহিতা চলচ্চিত গান সর্ব- 
ক্ষেতেই হালে ছুয়র প্রবণত। বেড়ে 
চলেছে। এর বিরুদ্ধ সোচ্চার 
প্রতিবাদে মুখর দেশের সচেতন অংশ 
এমনাকি টি ভিও। অথচ-_ 
অথচ টি ভি কর্তৃপক্ষও অতন্ত 
সচেতনভাবে এই চৌর্যবান্ত চালিয়ে 
যাচ্ছেন। ভারতের আননদশজকরকে 
অনুষ্ঠানের সৃগন। থেকে নাটকে আবহে 
ধতিটি অনুষ্ঠঠনে এতে বেশি বাবহায় 
ফা হচ্ছে যে তকেটিভ-রস্টাফ 
আয়াটসট বলে ভুল হয়! এছাড়। 
পাকিস্তানের মোসলেউদ্দিন [ফংব। 
গ্রীসের 
হামেশাই ঝাবহত । বিজ্ঞ।পমে বেজায় 
তে পুরোটাই বিদেশী সুরের নকল ? 
। চলা) 


পীরিতের রীতি 
ষোড়শী সালেহা মন পিল গণি 
মোলাকে । জানাজ।ন হতেই বাড়ির 
লোকজন আপান্তর ঝড় তুঙ্গলেন, এ 
বিয়ে হবেনা। আগভতর কারণও 
হঙ্গত॥ গণি মোল্লা যে ইতিপ্রেই 
এককুঁড়ি বার বিয়ে করেছেন। 
কিছু সাল! সে ঝড়ের মুখেও 
অচল । গে ঠুমকী দিল আব্বহত)র। 
এই হুমকীতেই কাঞ্জ হল, ৯২ বছরের 
গণি মোল্লঃর একুশতম স্তী হয়ে ষোড়শী 
সালেহা ঘর ছাড়ল। । দৈনিক বাংলা) 
পরিবহণের অভাবে 
ফেচুগজ সার কারখানার উংপাদন 
লক্ষামাতা ছোয়াতে এক নতুন সমস 
দেখ দিয়েছে। পরিবহণের সমস) । 
পারধহণের অভাবে প্রায় ৭ কোটি 
টাকায় সার খোলা আকাশের নিচে গড়ে 
আছে। এর মধ্যে ইউরিয়া আছ 
২২ হাঙ্জার টন এবং সাড়ে ৩ হাজার 
টন অ॥মোনি/ম সালফেট । 
১৯৭৯ সালের গোড়ার দিকে 
পুন্ঝাসন প্রষণ্প বাস্তবায়নের গর 
ঞেচুগল কারখানার উৎপাদন বদ্ধ 


মিকস-এয় সুরসূষ্টি হরণ 


গেয়েছে। 


দিনে ৩৪০ উন ইউ!রয়। 
এবং ৪০ টন আ/মোনিয়াম সআলফেট 


উৎপাদন হচ্ছে. (দৈনিক বাংলা) 


পরমাণু প্রকল্প 
দা ১৮ বছর অনিশ্চিত অংস্থায় 
গড়ে থাকার পর পাবন। জেঞগার রূপপুর 
পারমাণবিক হকপ্পে ফাঞ্ আবার শুবু 
হচ্ছে। 
১৯৬২ সালে ৫০ মেগাওয়াট বিদু!ং, 
উৎপাদনক্ষম একটি গরমাণু বিদুঃং 


ঝমীকি 


বালাঝাড়ির সারকেল আঁফসের 
ভালমার আর টেবিলের ওপর উইর়ে 
কাট। কাগজের সগ! হাতের ছোয়। 
লাগলেই ঝরসঝুর করে কাগজের গৃ'ড়ে। 
ঝরে পড়ে--এ সবই দরকারি সরঝারী 
দাপিলপত্র। অবহেল৷ আর সংরক্ষণের 
অভাবেই এই করুণ অব্ছ। ॥ 

সরকারী দিল দ্তাবেজের এই 
অবস্থর সুযোগে জহির জবয়দৎল নিয়ে 


রি 


হুকপপ তৈরির তস্তাব নেওয়া হয়েছিল 
র্পপুরে। ৯৯৬৯ সালে ত। ঝাড়িয়ে 
২০০ মেগাওয়াট করার সদ্ধান্ত নেওয়। 
হয় । রঃ 


কিনতু দে সব সিদ্ধান্তই কাগুজে _ 
কান্ত হয়নি কিছুই ৷ বিজ্ঞান ও প্রধান 
মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়নের গরিবল্পন। 
নিয়েছেন।  প্রা্থামক পর্বে ১২৫ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রে 
জনে ৭৮০ বিঘা জনও বরাদ্দ কর 
হয়েছে। আআনুগানিক খর ধর। হয়োছে 

সাড়ে চারশ' কোটি টাকা । 
(নিক বাংলা) 


মামলা মোকন্দদাঙ্গ। বাধারও আশংক। 
দেখা দিয়েছে । (দিনিক ইত্তেফাক) 


শিক্ষার মান 

শিক্ষার মান কুমশ নেমে যাচ্ছে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেন 
একনেই অব্যবস্িত, ছত্-শক্ষক 
সম্পর্কের মাধুষে ভাটার টান এসেঃছে__ 
বিশ্বিদ।লয় তদন্ত কাঁচশন গ্রাম 
বিশ্বাদলয় সম্পর্কে তাদের ২৮০ 
গাতার প্রতিবেদনে এই মস্তুব। করেছেন । 

কমিশনের মতে ১২ বছরে ১২ 
কোটি টাক উন্নয়নমূলক কাজের নো 
ইতিমধোই খরচ কর। হলেও শতকর। 


এছ আমএড 21০৬ 


মার ২০ ভাগ শিক্ষক ও ৩০ ভাগ ছাও 

এতে উপকৃত হয়োছেন । 
। বাংলাদেশ টাইমস) 

একুশে পদক 

১৯৮০-র একুশে ফেববুয়ারি গ্দক 
ঘোষত হযেছে | র্ণপদকের সঙ্গে 
পাগ্ুকরা গাবেন পচ হাজায় টাকার 
সাগ'নিকও। এ'র হচ্ছেন ঃ সহতে)র 
জন/ আবুল হোসেন, সঙ্গীতে রেদাধ- 
উদ্দন আহমদ ও আবদুল এবলার, 
চিত্পিল্পে হামিদুর র। ও মুর্ভজ। 
বশীর, নাটকে রগেন কুখায়ী, সাংবা- 
দিকতায় মাজবুর রহমানখ। এবং শিক্ষা 

চিন্তায় ফেরদৌস খান । 
(লোনক সংবাদ? 

শিকার 
জাহাঙজমারার চয়ে চখা 'শকাংর 
গিয়েছিলেন জনাব মাছে? হক- 
নোয়াখালি জেলার গরিবায় গারিকল্পনা। 


ড় দিয়ে এগিয়ে রর 
না, গাখি শিকার আর বর হল না ' 4টি 
তার আগেই মুসার থাক) এগিয়ে এল 
নিংশন্দে) বদুক হাতে নিয়েই দৃতার 
কোলে ঢাল পড়লেন । রহসাময় 
এ সৃত্র কারণ জান যায়ান। 

(দৈনিক বাংলা) & 


ত্রিপুরার বাঙালীরা কি আবার উ 


দ্বাস্ত হতে চলেছেন ? 


১৯৭৭ সালে বধানসভার নির্বাচনে 
ন্িপুরার় বামফ্রনটের প্রধান নির্বাচনী প্রাতশ্রাত 
ছিল £ দ্ৃব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের 
মাধমে রাজের উপজাতি জনগোষ্ঠীর হাতে 
তাদের সার্বিক কল)ণের দায়দায়ত্ব তুলে 
দেওয়।। 

বিধানসভ্ভার নির্ধাচনে জয়লাভের পুর 
বামগ্রনট সয়কার সেই নির্বাচনী গ্রাতশ্রাত 
পালনে তৎপর হয়েছেন। রাজ্য বধানসভায় 
স্বশাসিত জেল। পাঁরষদ বিল এসেছে, গৃহীত 


হয়েছে, এমনাক রাষ্ট্রপাভর অনুমোদনও 


পেয়েছে। 

কিন্তু স্বশ1ঁসত জেলা পাঁরষদ বিল নিয়ে 
বিভিন্ন পর্বে রাঞ্জা রাঞ্রনীতর জল ঘোলা 
) হয়েছে বার বায়। বাসঞ্রনট-বরোধী রাজ্‌- 
নোতক জোট বাঙালী স্বার্থের গারপন্থী বলে 
প্রথম থেকেই এই -বিলের বরোধত।৷ করে 
এসেছেন । 

িল, আইন হয়েছে এবং সেই আইন 
তানুষায়ী আগামী মে মাসে স্বশাসিত জেল। 
গারষদের' নির্বাচন অনুষ্টিত হতে চলেছে 
িপুরায়। কিন্তু ক আছে এই আইনে? 
এই আইন কি. শ্রিপুরার বাঙ;লী জনগোষ্ঠীকে 


নতুন করে বানুছ্যত করবেঃ বিরোধীদের 
এই আশংক। কতখাঁন যুস্তিযুন্ত এই অ।ইনের 
বিভিন্ন ধারার আলোকে তার আলোচন। করা 
যেতে পারে। 

তিপুরার উপজাতি অধ্যুষত এলাকাগুলো। 
নিয়ে সেই এলাকার সব ধরনের মানুষের বার্থ 
উন্নয়নমূলক কাজকে একটি নৃ-শ1সত জেলা 


সব্যসাচী কলমচি 


২ শার্শা 
পারষদের হাতে অর্পণ করার” উদ্দেশে!ই মূলত 
দ্বশাসিত গেল৷ পরিষদ আইন রচিত হয়েছে। 
ভারতীয় সংবধানের সপ্তম তপশীলে রাজ্য 
তালকাভুন্ত ইনং ত।লকার পম এনাট্রর শত 
অবলম্থনেই এই বিল পাশ করা হয়োছল। 
রাজ্ঞের শাসন ও পুনর্গঠনের কাজে জাতি- 


_ "উপজাতি সকল স্তরের মানুষের আরও বেশি 


সংখ্যায় অংশ নেওয়ার জন|ই বর্তমান সরকার 
পণ্ডায়েত মারফত গ্রামের মানুষের হাতে তুলে 
দিয়েছেন চুর ক্ষমতা । শহরে শহরে তোর 
হয়েছে নোটিফায়েড এঁরয়া কগিটি। আর 
একই ভাবে উপজাতি অধুযাষত স্থানগুলোয় 
বসবাসকারী জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 
রচিত হয়েছে স্শাঁসিত জেল৷ পাঁরষদ 


আইন । 

টিপরা, রিয়াং, চাকগা,  জগাতিয়া, 
নোয়াতিয়।। লুসাই, হালাম, কুকী, মগ 
উপজাতির) ছিপ এ রাজ্যের আদি বাসিন্দা 
ভারত ভাগ হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ববাংলা 
থেকে লক্গ ল্চ হিন্দু বাঙালী উদ্বান্ু হয়ে 
এসেছিলেন এ রাজেো। রাজের উপজী!তরা 
তাদের বাধ। দেয়ান-_দিয়েছিল আশ্রয়। কিন্তু 
সেই উদ্বান্তু প্রেতের ধারায় রাজোর এক 
কালের সংখ্যাগুরু আদিবাসীর। পরিণত হলো 
সংখলঘুতে ॥ . তারা বর্তমানে ছাড়িয়ে রয়েছে , 
রাজের [বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে । এইভাবে 
রাজ্যের শাসন ব্বন্থায় উপজাতিরা হয়ে 
পড়লেন নগণা। তাদের কৃষ্টি সভ্যত। 
সংস্কৃতি হয়ে পড়ল বিপন্ন । তাদের [নজদ্ব 
কৃষ্টি সাতার বিকাশকে অব্যহত রাখার জানা 
উঠল স্বশাঁসত জেলা গঠনের  শআন্দোলন। 
কংগ্রেস কাঁমউনিসট সব দলই নীতিগতভাবে 
একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, পাহাড়ী 
আদিবাসীদের রক্ষার জন্য একট যক্ষাকবচের 
প্রয়োজন । * কংগ্রেসীর। বিভিন্ন নিবাচনের 
আগে পাহাড়ীদের রঞ্ষাকধচ হিসাবে স্বশসিত 
জেলা পাঁয়ষদ - গঠনের প্রকাশ গ্রতিশাসক 


দিয়েছিগেন । কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। 

বর্তগান সরকার তাদের দেয় প্রতিশ্াত 
অনুযায়ী প্বশাসিত জেলা পাঁরধদ বিল পাশ 
করে এবং পরে তা রাষ্ট্রপাতর অনুমোদনও 
লাভ করে। এই বিল পাশ করার আগে 
পর্যন্ত উপজাতি যুব সাঁমাত নামক উগ্র 
জাতীয়তাবাদী দলটি বারবার প্রচার করেছে 
যে "বাঙালীর দল' [সি পি এম কোনাঁদনই এ 
বল বিধানসভায় পাশ করবে না। স্থশাসিত 
জেল। পাঁরষদ বিল পাশ এবং বর্তমানে জেলা 
পারদ নির্ধাচনের প্রয়োজনের কথা ঘোষণ! 
তাদের প্রচারকে অমূলক প্রমাণিত করেছে । 

জেলা পারের ব/পারে বামফ্রন্ট 
সরকারের বিরোধী দলগুলোর প্রচার ও সে 
প্রচারের যৌস্তিকতা সম্বন্ধে দূ একটি কথ৷ 
আলোচনা করা বাক । 

স্বশাসত জেলা পারষদ বিরোধীদের 
একট। প্রধান বন্তবা হলো,_ান্রপুরার তিন- 
চতুর্থাংশ অঞ্চল নিয়ে দ্ব-শাসিত জেলা গঠিত 
হচ্ছে, মাত এক-চতুর্থংশ পাহাড়ী উপজাতির 
জনা । অন্যাদবে, ?তন-চতুর্থাংশ লোককে 
(যাদের আঁধকাংশই বাঙালী) সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে রাজ্যের এক-চতুর্থংশ এলাকায় । 

'আপাতদৃষ্টতে এই প্রশ্নটা বেশ মোঞ্ষম 
বলে মনে হয়, সন্দেহ নেই, 'কন্তু শ্রিপুরার 
মানাচন্রের দিকে তাকালে আসল বিষয়টা 
বুঝতে অসুবিধে হয় না। রাজের প্রায়'দুই- 
তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড় আর 
জঙ্গল। সেই সব দুর্গম পাহাড়ে জঙ্গলে 
বশেষ বিশেষ স্থানে বাস করে দশ-াবশ ঘর 
উপজাতি । একটা পাহাড়ী এলাকা থেকে 
আর একট। পাহাড়ী এলাকার দূরত্ব তিন চার 
মাইল-_এভাবে তারা বাছন্ন হয়ে বসবাস 
করেন। জুগ চাবের প্রয়োজনে একট পাহাড়ে 
আস্তান। গাড়েন আবার ফসল উঠলে চলে যান 
অন্য ফোথাও। তাই উপজাতিদের জন্য যে 
স্ব-শাসত জেল। পারষদ গঠিত হতে চলেছে 
তার আয়তনও স্বাভাবিক কারণেই বিস্তৃত 
হয়ে পড়েছে । 

শুধু জনসংখ্যার ভীস্ততে আয়তন স্থির 
করলে দেখা যায় যে সাড়ে চার লক্ষের কিছু 
বোশ_ উপজাতির জন্য যে এলাকা পাওয়া 
যাবে সেই এলাকার ভেতরে €%শ হাজার 
উপজাতিরও স্থান হবে না। সেক্ষেত্রে 
স্বশ্াসত জেলা পারষদের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হতে বাধা । আর এ সব কথা চিস্ত। করেই 
বামফ্রনট সরকার জেল) পারষদের আয়তন 
বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। এই আয়তন ধুঁদ্ধ 
সত্তেও লক্ষাধিক উপজাতি জেল। পারষদের 
বাইরে থেকে যাবেন। তাছাড়া জেলা 
পর্ষদের নির্ধারত আয়তনের মধে। রিজারভ 
ফরেসটগ রয়েছে_-যার উপর এই পরিবদের 


কোন এরান্তয়ার নেই । তাই স্ব-শাসত জেলার 
মোট আয়তন থেকে রিজার্ভ ফরেসটের 
আরতন বাদ দলে যা থাকবে তা মোট উপ- 
জ]াঁতর জনংখ্যার আনুপাতিক হারের চেয়ে 
খুব বোশ হবে না। 

বামফনট-ীবরোধী নেতাদের দ্বিতীয় 
আঁভযোগ-স্ব-শাসিত জেল৷ গঠিত হলে এই 
গেলার সঙ্গে বাইরের ব্রিপুরার যোগাযোগ 
বিচ্ছি্ন হয়ে যাবে । ধর্মনগর, কৈলাসহর, 
কগলপুর, খোয়াই, অময়পুর, সারুম প্রভাতি 
অগ্চলগুলি রাজধানী আগরতলার সঙ্গে 
যেগাবোগবিহীন হয়ে পড়বে । গ্রামগঞ্জের 
সাধারণ মানুষকে এ কথাটাও বাকবার 
শোনাচ্ছেন তারা । 

কিন্তু খুয়ত্বশাসন মানে কি দেশ বিভাগ ১ 
নয়। হিন্দুগ্তান-পাকন্তানের সৃষ্টি) একটু 
সচেতন মানুষ বলবেন £ 'না, ত৷ তো নয়! 
কোন শহরের পৌর এলাকায় ঢুকতে শুথবা 
কোন গীওসভ। এলাকায় ঢুকতে কি 
পাসপোর্ট ভিসা লাগে 2 ঠিক সেভাবে 
স্বশাঁসত জেলায় যাতায়াত বা বসতি 
স্থাপনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বিধিনিষেধই 
থাকবে না। সুতরাং এ আভিযোগটাও যে 
কল্পনাপ্রসূত ত৷ বুঝতে কষ্ট হয় না। 

তৃতীয়ত অভিযোগ, স্ব-শাসত জেলার 
সমস্ত জাঁমর মালিক হবেন উপলাতিরা। 
বাঙালীর। সেখানে জমি কিনতে ব৷ বন্দোবস্ত 
নিতে পারবেন না_উপজাত ছাড়া অন্য 
কারো কাছে জাম [বারু করতে পারবেন না. 
হস্তাস্তারত জাম উপজ।তদের হাতে প্রত্য- 
পণের দৌলতে অনেক বাঙালী পাঁরবার 
আবার উদ্বাস্তু হবেন! 

কিন্তু স্বশাসিত জেল।৷ পারদ আইনে 
এমন কথ। কোথাও নেই যে, এই জেলার সমস্ত 
মাটির মালিক হবেন উপজাতির । আসলে 


মালিকান। সম্বন্ধীয় যাবতীয় সর্বভারতীয় 
আইন এবং রাজ! সরকারের আইন শ্ব-শাদিত 
জেলাতেও বহাল থাকরে। আ-উপজাতি 
উপজাতি কারোর ক্ষেত্রেই জা কেনা-বেচার 
বাপারে নতুন কোন বাধানষেধ আলো5) 
আইনে নেই। উপজাতিদের জমি প্রত্যর্পণের 
ব্যাপারে ভূমি-রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইন 


সমগ্র তিপুরার গত স্বশাসত জেলায়ও 
প্রযোঞ্ হবে। 
চতুর্থ আওযোগ, ন্ব-শাঁসত জেলায় 


প্রাথামক শিক্ষার মাধাস বাংল। ভাষ। হবেনা । 
কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, এই স্ব-শঁসত 
জেল পাঁরষদ ইচ্ছে করলে 'কক বরক" ভাষায় 
প্রাথীমক বিদ॥লয় চালু করতে গারে। তার 
মানে এই নয় যে উত্ত এলাকায় কোন বাংল 
প্রাথামক বদ্যালয় থাকবে না। শিক্ষা) 
বিভাগটাই তো, রাজা সরকারের অধীনে 
রয়েছে। 

পণ্তম আঁভযোগ, স্বশাসিত জেলায় 
অ-উপপ্জাতি বাঙালীর হয়ে পড়বেন দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাগারক। 

ভারতের সংাবধানে অনগ্রসর জাতি- 
উপজাতিদের জন; বিশেষ ব্যবস্থা প্রথম 
থেকেই রয়েছে । তার গানে (ক এই যে, 
বাকিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগীরক ; জেল। 
পাঁরষদ আইন উপজ্াতদের স্বারথরক্ষান্ট ভান) 
একট রক্ষাকবচ মানু এতে অ-উগজাতিদের 
স্বার্থহানির কোন ব্যবস্থ। নেই । 

কেউ কেউ একথ।ও বলছেন যে, অ-উপ- 
জাতিরা জেলা পারদ এলাকায় ঝ/বস।- 
বাণিজ্য করতে পারবেন না। এটাও ঠিক 
নয়। আইনে বলা হয়েছে (৩৫/২ ঘ 
ধারায়) যে, স্ব-শাসিত এলাকায় বাবস। 
করতে গেলে অ-উপজাতি এবং জেলায় 
বাইরের উপজ।তিদেরও লাইসেনস লঃগবে ) 


এক নজরে ত্রিপুরা 


লোকসংখ্য। ই প্রায় ১৮ লক্ষ 


গ্রাগে বাস করেন £ শতকরা ৮০ 
1শক্ষিতের হার £ শতকরা ৩০ 


আয়তন £ ১০৪৭৭ বর্গ কলোটমিটার 


-লোকবসাতির হার £ প্রতি বর্থ কি মিতে ১৪৯ 


মোট উপজাতি লোক সংখ £ ৪ লক্ষের কিছু বোঁশ 


বাঙালীদের সংখা £ প্রায় ১৪ লক্ষ 


লুসাই, হালাম, কুকী মগ ইত্যাদ 


বাজে;র প্রধান ভাষ। £ বাংল! 


তপশীল সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা £ প্রায় ২ লক্ষ . 
ত্রিপুরার আঁদবাসী £ বরপুরী (টিপর] ), চাকমা, জমাতিয়া, নোয়াতয়া। 'িয়াং, 


'রপুরীদের মাতৃভাষ৷ £ কক বরফ (বামফ্রনট সরকার কতৃক স্বীকৃত) 


আদিবাসী রমণীদের পোষাক £ রিয়া এবং পাছড়। 
আদিবাসীদের পুধান উৎসব £ কেরপূজা, খারাচ পৃঙ্া, গাঁড় পূজা, গঙ্গাগৃজা ইত/দি 


এক নজরে জেলা পরিষদের ক্ষমতা 


উ দ্-শাদিত জেলার অধীনে লেল। পারিষদের ?নয়োস্ত বিষয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও 
শাসন করার ক্ষণতা থাকবে £ 

ক) 'রিজারভ করেসট ছাড়। যে কোন জমি বা কৃঁষকাগ ব। গোঠারণ বা আবাসিক 
কাজের জন্য ঝ অকৃষমূলক কাজ বা অন্য যেকোন কাজ যাকোন গ্রামের, এলাকায় ঝা 
শহরের বাঁসন্দাদের স্বার্থ রক্ষা পায়--এমন জাঁমর বণ্টন, সংগ্রহ অথব। ব্যবহার করতে পারবেন 

খ) সংরাক্ষত বন বাতীত যে কোন বনের ব্যবস্থাপনা 

গ) কাঁষর জন। যে কোন খাল অথঝ। জলের গাঁতপথ ঝবহার কর! 

ঘ) জুম চাষ এবং এ ধরনেয় যে কোন চাষের নিয়ন্ত্রণ 

উ) গ্রাম অথবা শহর কামিটি বা কাউনাঁসল 

চ) গ্রাম এবং শহর পুলিশ, জন্থাস্থাসহ প্রশাসন সংক্াস্ত যে কোন [বষয় 

৬. সংবিধানের শর্তসমূহ বা স্ব-শাসিত জ্রেলায় বলবৎযোগ্য কোন উপবিধি তরিয় 
বাপারে সংশ্লিষ্ট আইনের সতীধানে জেগা। পারষদ নিশ্নীলখিত বিষয়ে কাজ করতে পারবে £ 

ক) উপজাতি সম্প্রপায়ভুস্ত ব্যান্তদের সম্পান্তর উত্তরাধকার, 

খ) [বিবাহে জড়িত যে কোন পক্ষ উপজাতি হলে তাদের [ববাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ 

গ) উপজাতি সবপ্রদায়তুন্ত ব্ন্তিদের সামজক রীতিনীতি 

গু জেল। পারষদ জেলার মাধ। প্রাথামক ছু, ভিনপেনসারী, বাজার, খেনয়াড়, ফেরী, 
মাছচাষ, রাস্তা এবং স্থানীয় যানবাহন ও জলপথ প্রতিষ্ঠা এবং বাবস্থাপনা করতে পারবে, এবং 
এ ঝাপারগুলি 'নন্ত্রশের জন। রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে নিয়্তর্ণাবাধ তোর করতে 
গারধেন রাজ] সরকারের অনুমোদন নিয়ে প্রাথীমক িদালয়সমূহের শিক্ষার মাধ্যম স্থির 
করে দিতে পারবেন । 

€ দাদ উপজাতিদের প্রধান শতু গ্রামের মহাজনরা। তাই মহাজনদের নিয়ন্ত্রণের জন] 
জেলা পারবদকে ক্ষমত; দেওয়। হয়েছে । মজ্ভুতদার ও ক৷লোবাজারীদের দৌরাস্মা বন্ধেয় 
ক্ষমতাও জেলা পাঁরযদের রয়েছে । 

গু জেল) পরিষদের অধীন গ্রাম পাঁরষদ এলাকার মধ্যে দেওয়ানী মামলা এবং ফৌজদারী 
মোকদ্দমার জারমান। আদায় করতে পারবে । গ্রাম গারষণের চূড়ান্ত সিদ্ধাস্তর বিরুদ্ধে জেলা 
জজের কাছে আবেদন করা যাবে। 

গু জেলা পারষদের জন্য একটি জেলা তহাবিল থাকবে ও তাতে জেল৷ থেকে প্রাপ্ত অর্থ 
জমা পড়বে । এই তহবিলের হিসাব এক।উনটেনট জেনারেলের পরামর্শকুমে রাজ্য সরকার 
বর্তৃক নির্ধ1রত পন্ধতি অনুযায়ী রক্ষিত হবে। 

২৮ জন সদন! নিয়ে জেধ। পারদ গঠিত হবে। স্দসারা প্রাপ্তবয়গ্ক ভোটাধিকায়ের 
ভা্ততে 1নবাচত হবেন। ২৮টি নিবাচনী এলাকায় িডন্ত স্-শ।সিত জেলার প্রতে)ক 
নিবাচনী এলাকা থেকে একজন মাত্র সদস। নির্বাচিত হবেন । 


এট। কোন অসংবধানিক ব্যবন্থা। বুল মনে 
হয় না। অসাধু ঝ/বসায়ী ও ফাটকাবাজদেয় 
শোষণ ও প্রতারণার হাত থেকে দরিদ্র “উপ- 
জাতিদের রক্ষা। করার জনাই মূলত এই 
ব্যবস্থা । ব্যবসায়ীদের জনা লাইসেনস 
ব্যবস্থা তো নতুন কেন বাবস্থা নয়_অন/ত্রও 
তা চালু আছে। 

সবেপার স্ব-শাসিত জেল। পাঁিষদ আইন 
ভালভাবে অনুধাবন করলে দেখ৷ যায় যে. রাজ) 
সরকারের প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে এর উপর । 
জেলা পারষদর সদসারা কোন রকমেই যাতে 
স্বেচ্ছাচারী হতে না পায়েন নে রকম বাবন্থাও 


রয়েছে । রাজা সরকার একাদকে যেমন 
স্বশাসিত জেলা গরিষদকে প্রচুর ক্ষমতা 
দিয়েছেন অনদকে 'বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাকে 
নিলি করাত জন্য সরকার নিয়গ্তরণের পাক 
বাবস্থাগড করেছেন। জেলা পারষদ প্রবার্তত 
কোন বাধ নিয়মের সঙ্গে যাঁদ রাজ্য সরকারের 
আইনের সংঘ/ত হয় তবে সরকারের আইনই 
বলবং হবে। ষ্ঠ তপশীলের প্রায় সমস্ত 
ক্ষমতা পরিষদের হাতে দিয়েও রাজ্যের 
সাবিক স্বার্থের প্রয়োজনে পাঁরষদ ভেঙে 
দেওয়ার ক্ষমতাও রাজসরকার হাতে রেখেছেন। 
এর ফলে রাল্য সরকারের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং 
বিধানস্ভ। প্রণীত আইনের শাসন আলোচ্য 
এলাকায় বিরাজ করবে। 

স্ব শাসত জেলা পারদ পিছিয়ে পড়া 
উপগ্রাতিদের দ্বার্থরক্ষা করে তাদেরফে যেমন 
উন্নতির দিকে গিয়ে ঝাবে, ঠিক তেমান জেল! 
পাঁরষদ এলাকায় বাঙালীরাও তাদের ক্রমোক্নাত 
বজায় রেখে চলতে গারবেন। এ ভাবেই 
তোর হবে গাহাড়ী-বাঙালীদের গড়। নঙুন 
ন্রিপুরা। ্গ 


বহুজাতিক ওষুধ কোমপানিগুলি ভারতের মানুষকে শুষছে 


আপনি দি খাচ্ছেন? জন্য নিরোধক 
ট্যাবলেট ? হয়তে। জানেন--ওটা অরগনন 
ইনভিয়ার তৌয়। বিস্তু জাপানি নিশ্চয়ই 
জানেন না, এ ট্যাবলেট শরীরের সমূহ ক্ষাত 
ফরতে পায়ে_ উন্নত দেশগুলো থেকে বরিপোরটে 
এ খবর জানা গেছে ।৯ আমোরকার বাজারে 
শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ 
'তাকেজো+ প্রমাণিত হয়েছে । সেখানে 
বিক্রি বন্ধ, এমন শয়ে শয়ে ওষুধ অনগানা 
দেশে বিকু হচ্ছে । ইউরোপ ও আগোরকায় 
নাষদ্ধ, তীন্ বিধাক্ুয়া হতে পারে এমন কেশ 
পিছু ওষুধ ল্যাটিন, আমোরকায় বিকি 
হয়েছিল।২ ধনী দেশগুলো এরকম অনেক 
অকেজো ও অনেক সময় ক্ষতিকারক ওবুধ 
অস্ত্লান বদনে বাজারে চালিয়ে যাচ্ছ দিনের 
শর দিন!  মানঝধিকারের ধবজাধারী 
আমোরকার পারক ডোভস কোমপানি 
মারাকন সামারক- মন্তণলয়ের সহায়ত।য় 
দাক্ষণ ভিঠেতনামে ১ কোটিরও বোশ 
'ক্লোরাঃফেনিকল' কাপসুল "বর্ধি করেছিল । 
কেন জানেন 2 কিছুদিন তাগেই এ ক্যাপসুলটি 
আমোরকায় ব্যবহার নিবন্ধ করা হয়েছিল | 


তাই গুদম খালি করতে হয়েছিল 
ভিয়েতনামে 1০ 
পৃথিবী জুংড় এরকম অনেক নাকারজনক 


কাজে লিপ্ত রয়েছে উন্নত দেশগৃলার [বাভন্গ 
বহুজাতিক সংস্থা । বিশ্বের শোবত দেশগুলো 
তাই আজ তাদের কঠোর সমালোচনায় মুখর ৷ 
এমনাক শীবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রাস্ট্রসংঘণ্ত 
এদের তীর সমালোচনা করে বলেছে তৃতীয় 
বিশ্বে এরা এক ধরনের ওপনিবোশকতা 
চালিয়ে যাচ্ছে, যাকে বলা চলে 'ড্রাগ 
কলোনয়ালজম' ৷ 
ওষুধের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আপাত্তকর 
কাজকর্ম সম্পরকে বেশ করেকটি বিগোরট 
সম্প্রীত প্তকাশ্বত হয়েছে । ভাতে অনুণ্নত 
দেশগুলোতে এদের শোবণক্রিযার একটি 
পারষ্কার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে । এদের মধ্যে 
বৃটিশ মনোপাল কাঁমশন. সেনেটর এডওয়াড 
কেনেডি িপোরউ, 0100 এবং 
রাস্ট্রসংঘের িগোরটগুলে বিখাত ॥ ভারতে 
এই নিয়ে 'হাতী কমিটি? বিশদ সমীক্ষা করে 
সরকারের কাছে সুপারশ করেন_সব 
বহ্জাঁতক সংস্থাকে জাতীয়করণ করা হোক। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে রহস্য 
জনকভাবে নীরব থাকাই পছন্দ করেছেন । 
পৃথিবী জুড়ে ওষুধের ব্যবসা করে মাত্র 
আটটি দেশ_ আমেরিকা, বৃটেন, পাশ্চম 
জারমাঁন, জাপান, ইতালী, ফ্রানস, হল্যনড 


কৌশিক মুখোপাধ্যায় 


ও সুইজারলযানড । কিন্তু ীবশ্থের মোট ওষুধ 
উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন করে 
মাত্র পাচটি দেশে ৪ আসেগ্রকা, পশ্চিম 
জারমান, বৃটেন, সুইজারণ্যানভ ও ফ্রানস। 
ঝাকি শতকরা ১৫ ভাগ আসে জাপান, 
ইতালী, হল্যানভ ও অন্যান অনুষ্ত দেশ 
থেকে । রপ্তানর বাজারেও প্রভু এ উন্নত 
পাচটি দেশ_শতকরা, ৯০ ভাগই তাদের 
কজায়। ওযুধ নিয়ে গবেষণা ও উন্নতিতে 
যে বিপুল ব্যয় তাও তারাই করে । ৯৯৫০ 
থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে যে ১৩৮টি বিভিন্ন 


ওষ্ধ বাজারে এসেছে তার মধো ১২৩াটই এ 
পাচটি দেশের এান্তয়ারে 19 ভারতের ওষুধের 
বাজারে মোট বাবুর শতকরা ৭৫ ভাগ, 
সৌদ আরবের শতকর। ১০০ ভাগ, 
নাইজিরিয়ার ৯৭ ভাগু, বেলাজয়ামে ৯০ ভাগ, 
কলামাবয়ায় ৯০ ভাগ, ভেনেভুয়েলায় ৮৮ 
ভাগ, ব্রেজিলে ৮৫ ভাগ, মেকাঁসকোয় ৮২ 
ভাগই সেই উন্নত পাঁচটি দেশের বহুজাতিক 
২গ্থার হাতের মুঠোয়। বুঝতে অসুবিধা 
নেই, ওধুধাশিল্পে একচেটিয়া পুণীজর চরম 
একাধিপতা । তাই বহুরকমেয় হেচ্ছাচারিত। 
করার ক্ষমতা তাদের আছে । 

হাতী কামার িপোরটেও দেখা হায়, 
ভারতেও বিংদোশি কোমপানি তাদের সাব- 
গসিডেয়ারির মাধমে সরকারের চোখের ওপর 
সাধারণ মানুষের পকেট কেটে কোটি কেটি 
টাকা মুনাফা লুটছে। গার কয়েক কো 
চাকা গিবনিয়োগ করে ৫০টি বিদোশ 


কোমপানির মোট বারুর পরিমাণ বর্তমানে 
৮০০ কোট টাকারও বোশ ! বাঁক ২২০০ 
ভায়তীয় ওঘুধ শিপ্প প্রতিষ্ঠানের মোট বার 
মার ১০০ কোটি টাকা 1& 

বিদেশী কোমগািনগুলো ভারতে মুনাফা 
করে কতগুলো অপ্রয়োজনীয় ভিটামিন, টনিক 
ইত্যাদি তৈরি করে, যাতে [বিশেষ জটিল 
কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অথচ 
এসব ওধুধ তোর করার সম্পূর্ণ ভারতীয় 
পদ্ধতি আছে এবং সেগুলির রোগ নিরাময় 
ক্ষমতাও সমান। ত। সত্তেও বহুজাতিক 
সংস্থাগুলোকে এসব তৈরি বরে ীবাক্ত করতে 
দেওয়ার অর্থ, তাদের আরো ভালোভাবে 
শোষণের সুযোগ দেওয়াই শুধু নয়, 
বে সমস্ত ভারতীয় সংস্থা এই ওষুধ 


তুলে দীড়াতে না 
ফাইজার, প্র/কলো, 


দেওয়। ৷ 
স্যানভোজ। 


টনরস্তর করে চলেছে । যেমন, ফাইজার 
তোর করে 'বিকোসুল" কাপসুপি । কিন্তু 
ওঁ একই 'জানস ভারতের বেঙ্গল ইসিউননিটি 
তৈরি করে বব আই বি কমপ্রেকস? নামে! 
গ্রাকসোর ষে ওষুধ 'গিরিটন? বেল ইমিউ- 
নটর সেই একই ওষুধ 'বাহস্টিন' 
বারোজ ওয়েলকামের 'বেনোসাইড ফোরট 
আর বেঙ্গল হাসউ:নাঁটর 'এয়োফিলের মধে 
কোন পার্থকা নেই । ভারতীয় সংস্থায় ঠ? 
ওষুধ দাগেও অনেক সন্ত।। . অন]াদকে 
বিদেশী কোমপানতে তোর ওষুধের যে দা 
ভারতে আদায় হয় তা পৃথিবীয় মধ্যে সং 
চেয়ে বোশি। আরও আছে। বিশ্বে 
বাজারে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল গর্যন 
ওষুধের দামের ঝেণকটা ছিল কমের দিকেই 
কিন্ত এ একই সময়ে ভারতে দাম বেড়ে 
শতকরা ৪২ ভাগ । দেশের ক্রেতাসাধার 
শোবিও হচ্ছেন এবং ভারতীয় সংস্থাগুরে 


বিশালাকার বিদেশী সংস্থার সঙ্গে প্রাত- 
খোগিতায় শা পেরে অবক্ষয়ের পথ ধরছে ! 

অনেকের ধারণা, ওষুধের ক্ষেত্রে বহু- 
জাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর না করে আমাদের 
উপায় নেই। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তবতীকালে 
ভারত যখন ম্যালেরিয়া ও কালারের আক্রমণে 
জর্জীরত আর দেশি প্রাতষ্ঠানগুলো তার 
মোকাবিলায় বাস্ত, তখন পশ্চিমী দুনিয়ায় 
প্রাকাতক উৎস থেকে ওষুধ তোরর সাবেকি 
পদ্ধাতর পারবর্তে 'বাভল্ন ধরনের সৃষ্ষ 
রাসায়ানক পদার্থ থেকে ভেষজ তোরর যুগ 
এসে গেছে। অতএব, কৃত্রিম ভেষজের 
আশীবাদ থেকে দৃয়ে থাক৷ আর চলে না; 
আর ত৷। পাওয়ার জন্যই বিদেশী কোম- 
পানিকেও এ দেশে বাবসা করতে দিতেই 
হল। 

একথা অস্থীকার করার উপায় নেই, এই 
বহুঞ্জাতিক সংস্থাগুলোর একাস্তক গব্ষণার 
জন্যই সারা বিশ্বের মানুষ বহ্‌ নতুন নতুন 
ওষুধের মুখ দেখেছেন । ভারতের মাটিতেও 
তাদের ঝ/বসা করতে বাধ। দেওয়া হচ্ছে না। 
কোটি কোটি টাকা মুনাফ৷ লুঠছে তারা। 
কিভভু আমরা কি পাচ্ছিঃ 'স্টঠানাডং কাগিটি 
অব দি নাাশনাল কনভেনশন অন ইকনামক 
ইনাডপেনডেনস আনড পারসপেকাটড অব 
ড্রাগ ইনভাসটি” স্প্রাত সরকারের কাছে যে 
রপোরট পেশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, 
শত্য্ত প্রয়োজনীয় এবং জীবনদায়ী ভেবজ 
মায়োডক্লোরোডাইড্রকসি কুইনেলাইন, 
থয়োসিটাজোন, আযাসাঁপক্িন, ডিপাারয়া 
'কসয়েড, টিটেনাস টকসয়েড ইত্যাদি একটি 
ডষগও কোন বহুজাতিবা সংস্থাই ভারতে 
এবহারের জন) তর করে না। মোট চাহিদার 
1 শতকয়া ৯০ ভাগ টেন্রাসাই্রিন হা ইাড্রো- 
ক্লায়াইড ও ০:০১ ভাগ আানালাঁজন আসে 
বদেশী কোসপানিগুলো। থেকে । অর্থাং 
দাতীয় দ্বারে প্রয়োজনীয় কোন. ভেষ্ই বিশ্ব- 
এত বহুজাতিক সংগ্থাগুলে। ভোর করে না! 
নরকার তবুও মীয়ব। 

উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর 
প্চও এই দাপটের কতগুলো বিশেষ কায়ণ 
গাছে) ভেষজ শিল্পে এমন কতগুলে। 
'বাশক্ট রয়েছে, অন্য কোন শিস্পের ক্ষেত্র 
ঘালক্ষ করাযায় না। এই শিস্পের 
উৎপাদন ও সম্প্রসারণ তার বৈশিষ্টাপূ্ণ 
[বপণন-ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। 
একান্তভাবেই ত৷ ভেষজ ঠিপ্পের নিজস্ব । 

উন্নত দেশগুলোর ভেষ্জ-প্রযুক্তীবদ্যা 
গড়ে উঠেছে সেই দেশের সামাজিক গ্রয়োজন 
ও অথনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্ত করে। 
পুরে ভেষজ প্রযুন্তবিদ্যাটাই একচেটিয়া 
পুণজর আঁধকারে ॥ তার] ওষুধ বা ওষুধের 


নাম করে যা সরবরাহ করবে. আমাদের তাই 
যাবহার করতে হবে। অন্য উপায় নেই । 
তাছাড়া, পেটেনট” নাম ব্যবহার করাটা এ 
শিল্পে সরকারীভাবে অনুমোদিত । এই 
“পেটেনট ব্যবস্থা থাকার ফলে ১৬ থেকে ২০ 
বছর তারা একট। ওষুধের ওপর একটানা 
বাবসা করে যেতে পারে । অনুনত দেশে 
যখন বহুজাতিক সংস্থা ব্যবসা ফেঁদে বসে, 
তখন তাদের শ্বেচ্ছচারতা সহা করতে 
সরকার অনেক সময় বাধ্য হন এই 'গেটেনট” 
নামক বঝাবস্থাটর জনে । ধরুন, এ দেশে 
কোন বহুঞ্জাতক সংস্থা বেশি দামে কোন 
ওষুধ বার করছে । আন্তর্জাতিক বাজারে 
হয়ত সেই ওবুধ অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। 
কিন্তু শুধু সরকার কেন, আইনত কেউই সে 
ওষুধ এদেশে আমদানি করতে পারবে না। 
আইন অনুযায়ী একমান্র পেটেনট-প্াপ্ত সংস্থাই 
সেই ওষুধটি ব্যবহার করার আধিকারী। 
ফলে, অনেক সময়ই আইন কাগুজে বাঘে 
পারণত হয়। 

ওষৃধের গব্ষণ। ও উন্নাততে বিপুল 
ঝায়ের ক্ষেত্রে আমোরকার ছান গ্রথম-_সব 
মিলিয়ে বছরে সেখানে ঝায় হয় প্রায় ৫০ 


কোটি ভলার (9০০ কোটি টাকা )। 
অনুগত দেশের মাটিতে এই বিরাট 
অর্থের এক কানকড়িও তারা৷ বায় 


করে না। তাই ভেষক্র শিষ্প ও প্রযুক্ত 
বিদ্যার সঙ্গে গরীব দেশের সানুষের লাড়ীর 
যোগ গড়ে উঠতে পারে না। তাদের যে 
কোন মৌলিক গবেষণার আশীর্বাদ থেকে 
আমরা বন্চিত। কোন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত 
হলে আমাদের দেশে তার উৎপাদন শুরু হয় 
কমগক্ষে দশ বছর বাদে। মাঝে মাঝে কুড়ি 
বছরও লেগে যায়। ডেকসোমেথাসোম, 
বিটামেথাসোম, ট্রিয়ামসিনোলোন, স্ফালিন 
অকসাসিলিন, আ্যামাঁপিসিলিন, ফ্ীসমাইড, 
প্রেডানসোলোন, করটিসোন, টেরামাইসিন, 
ক্লোরামফৌনকল, স্ট্েপটোমাইীসন, পোনাসি- 
লিন, সালফানিলামাইড ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো 
একথা ধুব সত/1৬ দিনের গর দন আসর 
শুধুই পরানর্ভরশীল হয়ে গোছ। এই অবস্থায় 
বিদেশী সংস্থাকে এভাবে যথেচ্ছ মুনাফা 
করতে দেওয়। উচিত কিনা, তা ভেবে দেখা 
দরকার। 

ওষুধ শিল্পুসংস্থার একচেটিয়া ক্ষমতা 
বজায় রাখার আরেকটি হাতিয়ার ওষুধের 
িপণন-ব্যবন্থ। ॥ ওষুধের বাজার অনান্য 
জানসের চেয়ে গ্রকাততে সম্পূর্ণ আলাদা ॥ 
অসুগ্থ হয়ে পড়লে লোকে ওষুধ খেতে বাধ্য 
হয়, শখ করে নয়। সাধারণত ডান্ত/বের 
নির্দেশ মতো লোকে ওষুধ খেয়ে থাকে। 
তাই ওষধ সংস্তার কাছে রোগীর চেয়ে ডান্তার 


যৌশ আপনঞ্জন। কারণ ভান্তরকে একবার 
হাত ঝরতে পারলেই কোমপানর ওবৃধ ভুঁরি 
ভুঁরি প্রেসাক্রপশন হতে থাকবে, আর রোগীরা 
অটল বিশ্বাসে সেসব ?িনবে। এখানেই 
আসে [বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিকেল 
রিপ্রেসেনটেটিভের ভূমিকা । বিভিন্ন সংস্থায় 
পক্ষ থেকে তারা সুসজ্জিত হয়ে ডান্তাকাবুর 
সঙ্গে দেখা করে তাদেয় সংস্থার ওষুধের 
গৌখক প্রচার করেন। এবং বিনামূলে। 
ওবুধ বিতরণ করেন। ওবুধ সংস্থাগুলো, 
তাদের বিক্রি বাড়াবার জন্য আরও কয়েকটি 
পদ্ধতি বঝাবহান করে থাকে £ কনফারেনস, 
সুদৃশ। বিজ্ঞাগন, গেডিকেল জীরনাল ইতদি। 
কাজেই, ওষুধের বাছারে বোশ ঝ৷ কম দামের 
ওপর সংস্থাগুলোর মধো প্রাতযোগিতা নির্ভর 
ফরে না, নির্ভর করে নাগী ডাক্তার মারফৎ 
বাজারে ওষুধ চালয়ে দেবার ক্ষমতার ওপর। 


4৮, 
বারু ধাড়াবার এসব শুগ্ত গরীব ভারতীয় 
সংস্থাগুলোর প্রায় নেই বললেই চলে । তাই 


ওবুধ তোঁরর দক্ষতা থ/কলেও বাজারে 
প্রাতযোগিতায় তার বিশালকায় বহুজাতিব 
সংস্থার সঙ্গে এটে ওঠে না৷ 

আগেই বলোছি, ওষুধের 'পেটেনট' নাম 
বাবহার করাটা এদশে সরঝারীভ।বে 
অনুমোদত। এই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন 
সংস্থ। বাঁভন্ন নামে একই ওষুধ বাজারে বিক্রি 
করে এবং তাঃদর রোগ |নরাময় ক্ষমতাও 
সমান। ফাইজ!র কোমপ।নির 'টেটরাসাই্রিন' 
এবং হেকসট-এর হসটাসাইক্রিন' একই 
গবুধ। রোশ কোমপানির “ব]কুষ্রিন' ও ডলাফন 
লাবরেটারিজ-এর 'সালফাগ্রন'-এর ডেতর 
ভেষদ্রগত কোনো পার্থক্য নেই। আবার 
রোশ-এর “ফেরো-রেডকসন' এবং আগেয়িকান 
সায়নামাইড-এর “অটরিন' একই এবুধ। 
রোশ-এর শীবকজাইগ সি ফোর্ট ও 
ফাইজারের 'বিফোসুল' ব/াপসুলের ভেবজগত 
পার্থকা নেই । এরকম আরও আনেক 
উদাহরণ দেওয়। যেতে পারে । বস্তব! এই £ 
একই ভেঘঞ্জ যাদ বিভিন্ন সংগ্তা বিভিন 


ব্যবসায়ক 
অরে আমাদের হয় 


॥মে বারে চালায়, তবে 
ুনাফাটাই তার৷ করে। 
দুল্পদের অপচয় । 

অনেক সময় দেখা যায়, ওষুধ একই, 
1কন্তু বাগের বিগ্তর ফারাক । যেমন, ফাইজার- 
এর 'টেরামাইীসন' এবং 'টেরামাই?সন এস 
কে'। প্রথমটির দাম ০.৬১ পয়সা! দ্বিতীয়টিও 
একই, কিন্তু সামান্য একটু ভিটামিন যোগ 
করতেই তার ণম হয়ে গেলি ০.৭১ পয়সা। 
সরাভঃই-এর “স্টেকালন'-এর দাম ০.৩৮ 
পরসা । কিন্তু ভিট্াামিনযুন্ত এ একই ওষুধের 
দাম ০.৭০ পয়সা । রোশ-এর 'ফেরো- 
রেডকসন'-এর দাম ০.১৯ পয়স।। এ একই 
ভেবজ অমোরকান সায়নামাইডের “অটরিন'- 
এর দাম ০-৩& পয়সা । আবার রোশ-এর 
শীবকজাইম সি ফোর্ট এবং ফাইজারের 
শবকোসুল'-এর মধ্যে দাগের তফাৎ ০১৩ 
পয়সা। [৯৯৭৮ সালের মৃলা-তালিক। 
অনুযায়ী ] 

গরীব দেশকে শোষণ করার জন্যে 
বহুজাতক সংস্থার হাতে আয়েকটি অন্ত 
অছে. পিতের। যাকে বলেন '্রীনসফার 
প্রাইীসং । ব্মপারটি একটু খোলসা করে 
বল। প্রয়োজন । অনুন্নত দেশে ওষুধ তারি 
করে বারুর জন্য বহুজাতিক সংস্থাকে বাইরে 
থেকে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ আমদানি করতে 
হয়। দু'টি জায়গা থেকে তার। তা৷ বারতে 
পারে । প্রথম, প্রয়োজনীয় ভেষজটি তারা৷ 
রোমপানি-হেডকোয়ার্টার থেকে আমদানি 
করতে পারে । এবং দ্বিতীয় উপায় হলো, 
আন্তজাতিক খোলা বাজার থেকে সরাসরি 
আমদান। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা প্রথম 
উপায়টি অথলম্নন করে থাকে । এবার এই 
নুটে। উপায়ের ক্ষেত্রে দামের ফারাক লক্ষ 
করুন। কলা্বয়ায় একটি সর্মীক্ষায় দেখা 
গেছে, হেডকোয়ার্টার থেকে আমদানি করতে 
গেলে টেটরাসাইরুন বেস'-এর দাম পড়ে 
২৫০ ডলার । খোল। বাজারে এই দাম মার 
২৩.৫ ডলায় ! এমেদ্রেনিডাজল'-এর দাম 
হেডকোয়াষ্টার়ে ৩৮০ ডলার, বিস্তু খোলা 
বাজারে ১৯.১৫ ডলার । 'মথাইলডোপ* 
হেডকোয়া্টারে ৮০ ডলার, তবে খোলা 
বাজারে মান্র ১৮:৪৮ ডলার । বোঝা যাচ্ছে, 
খোলা বাজারে দামের তুলন/য় বহুজাতিক 
সংস্থাগুলো ডাকাতের মতো কতো। বেশি দাম 
নিয়ে থাকে! এই দাম পেটেনট ওষুধে 
প্রাতফলিত-হয় এবং স্বাভাঁবকভাবেই অনেক, 
অমেক বেশি দামে আমাদের ওষুধ [নে 
খেতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খোলা 
বাজারের দামের তুলনায় হেভকোয়ার্টারের দাগ 
শতকরা ৬১৪৭৪ ভাগ বো 1৭ স্বেচ্ছাগারিতা 
আর কাকে বলে ! 


বিভিন্ন দেশের ওষুধ 1শল্পে এরকম 
অয়াজ্গক একটা অবস্থা যে চলতে দেওয়া 
যেতে পারে না, এ বিষয়ে প্রাতাঁট অনুন্নত 
দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা একমত । তবে 
বহুজাতিক সংস্থার ক্ষমতা সংকুচিত করার 
জন্যে যে যে ব্যবস্থা৷ নেওয়ার কথ বল৷ হচ্ছে, 
তাতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। 
উন্নত দেশগুলে। তাদের নিজের দেশে যে সব 
ব্)বন্থ। নিয়েছে বা নিচ্ছে, অনুল্নত দেশকেও 
-সে-সব ব্যবস্থা নিতে তার৷ উৎসাহিত করছে। 
যেমন, আমোরকার সয়কার চেষ্টা করছেন 
ডান্তারেরা যাতে প্রেসক্রিপশন করার সময় 
ভেষজের প্রকারগত নামই (9979170 
18179) যেন শুধু উল্লেখ করেন, কোন 
বিশেষ কোমপানির ওষুধ নয়। বৃটিশ 
সরকার চেষ্ট। করছেন সংস্থার মুনাফার হারকে 
নিয়ন্ত্রণে আনতে ॥ ফ্রানস সরাসার ওষুধের 
দাম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহ 

কিন্তু ভারতের মতো গরীব দেশে এই 
ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কখনোই কার্যকর হতে 
পারে না।  বহুঞ্ধাতিক সংস্থায় ক্ষমতার 
দৌড় অনেকদূর পধন্ত বিভ্তৃত। তারা যে 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শোষণ চালাচ্ছে 
তার প্রমাণ তার নিজেরাই দিয়েছে । ১৯৭৬ 
সালে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ 
সম্মেলনে ওষুধের বহুজাতিক সংস্থায় আপাস্তি- 
কর কার্কলাপের বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্থা 
নেওয়ার কথা বল৷ হর ॥। এ [বিষয়ে বর্তমানে 
তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, 710, 
01০0 এবং 03100 বিচার 
বিবেচনা ফরছেন। এই সগ্মেলনেয় কিছুদিন 
বাদেই ইউরোপের কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে ,গরীবদেশগুলোকে 
২৩টি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ্জ বিনা-মুনাফায় দিতে 
রাজ হয়েছে। 

আমাদের প্রয়োজন সস্তায় উচ্চমানের 
ওষুধ । বহুঞ্জাতক সংস্থাগুলো ষতাদন এ 
ভাবে বাবসা করবে, তভাদন এ-স্বপ্ন সফল 
হবার নয়। তাই, বর্তমান অবস্থায় এ 
সংস্থাগুলোর পুয়োপুরি জাতীয়ক্পণই একমাত্র 
উপায়। বাঁদও ভ'রতের সকার সংস্থাগুলে। 
বাভন্ন কাজকর্মে সুখ্যাতি অর্জন করতে 
পারেনি, তবুও এক্ষেত্রে জাতীয়করণ ছাড়া অন্য 
কোন দাওয়াই তো ভাবতে পারাছ না। “হাতী 
কাঁমটির' 1সদ্ধাস্তও ছিল তাই । . 

জাতীয়করণের কোন ইচ্ছা সরকারের 
আছে, তা এই মুহূর্তে মনে ধরার কোন কারণ 
নেই। তবে এ গথে না গেলেও দ্বাধীনতার 
পয় থেকে সয়কায় হহুঙ্গাতিষা সংস্থায় ওপর 
নির্ভরশীলতা কমাতে বেশ কিছু বাঁলষ্ঠ 
পদক্ষেপ নিয়েছেন। অবশা সগস্যায় 
গভীরতার তুলনায় এগুলো প্রাথমিক পদক্ষেপ 


মাত্ত। মহারাষ্ট্রের পিগাপ্রতে 'ইউনিসেফ' 
এবং বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থার সহায়তায় পোঁনাঁস- 
গন তোরর জন্যে গড়ে উঠেছে শীহন্দুস্থান 
আনাটবায়োটিকস 'লাঁগটেড 1? এছাড়া 
সোভিয়েত সরকারের সহযেগিতায় চারাট 
গ্রজেকট গড়ে তোল। হয়েছে ত। হচ্ছেঃ 
১) উত্তর প্রদেশের হৃষিকেশ-এ একাট 
'আনটিবায়েটিকস প্র্যানট' ২) হায়দ্রা 
বাদের কুকফাতপল্লীতে একটি "সনথোটক 
ড্রাগ' প্ল্যানট ৩) মাদরাজের কাছে 
নানদামবাককাম _ এ একটি 'সাজিকল 
ইনস্টুমেনট প্রযানট ৪) কেরালায় একাটি 
'ফোটে৷ কোমকাল প্র্যানট' | স্বনিভ/রতার 
পথে এগুলো একেকটি বিরাট পদক্ষেপ । 
এছাড়াও গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ভেষজ- 
শিল্পের পরিপূরক হিসেবে মহারান্টের 
আপত।-খারপাদায় গ্রাতিষ্ঠিত হয়েছে "ৃহন্দু- 
স্থান অরগয়ানক কোমকালস লিমিটেড? । 
এঁদক থেকে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উল্লেখযোগ' 
নাম হলদিয়া পেট্রেেকোমকযাল প্রকপ্প? ৷ 
এখান থেকে তোর হবে গযার।_ইনট্রোবেন- 
ধক আসিভ, অথোআ।মাইনোঁফল, প্যারা- 
মিনোফিনল ও অনযানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ । আশা কর! 
যায়, এর ফলে পূর্বভারতের ওষুধ শিল্প- 
সংস্থাগুলো, যেমন, বেঈল কোমিক॥ল আনড 
ফামমসিউিক্যাল ওয়ার্কস, গ্রকোনেট াম- 
টেভ, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইসট ইনভিয়া 
ফাম।ীসউটিক্যাল ইত্যাদি সংস্থাগুলো নতুন 
জীবন পাবে। 

আলোকচিত্র ঃ রাজীব বন্ধ 


নিদেশিকা 


১৯.। 'মালটিন্যাশনালস ইন 'দি ইনায়ান 
ড্রাগ ইনডাসা্', এন আই জোসেফ, 
'সোসাল সায়েনাটিসট,' মার5-এপারিল, 
৯৯৭৯, পৃঃ ৮৭ 

২। 'মালটিন্যাশনালস আমন্ড দি ফার্মা 
সউাটক্যাল ইনডাসাদ্রত এস লাল, 
'সোসাল সায়েনাটিসট, মার5-এপারল 
১৯৭৯, পৃঃ ২৮ 

৩। গুপরে উদ্ধীত এন আই জোসেফ এর 
প্রবন্ধ, পৃঃ ৮ন 

৪1 'স্টানাডং কামাট অব দি ন্যাশনাল 
কনভেনশন অন ইকনাঁমক ইনডিপেন- 
ডেনস আআনভ পারসপেকটিত অব ড্রাগ 
ইনডাসাত্র', "ীথ আযান রিয়ালিটি 
অব ড্রাগ ইনভাসড্রি নিউ দিলাল। 

&। এ 

৬। উম হেলায়, 'পুয়োর হেলথ, রিচ 
শ্রাফটস, স্পোকসম্যান বুকস, ৯৯৭৭ 

৭) এ 


উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি 
বৃক্ধরোপন করেন 


ব্যত্িগত ক্ষুদ্র সকয় 
একন্রিতভাবে লক্ষ, কোটিতে 
£ পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের 
অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদ্ঢ 
করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমম্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকামী রাক্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সাথক করে তুলতে 
সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে । 


স্‌ টি 


বহু শতাব্দী পার হয়েও 
মহাক্তানীর এই প্রবচনটি 
আজও আমাদের 

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে 
উদ্ুদ্ধ করে। 


ভবিষ্যতে যদি কখনও 

দুদিন আসে, তখন আপনি 

ও আপনার একান্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 

নিরাপদ ছত্রছায়ায় । 


'পিয়ারলেস টীম” জনসেবার 
আদর্শে উৎসগাঁকিত | লক্ষ লক্ষ 
মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস” 


[স্থাপিত ১৯৩২] 
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইন্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 


সংবাদপত্রে বিজ্ঞাগন ছিল £ পুলিশে 
মেয়েদেরও নেওয়া হবে। উনপণ্তাশ সাল । 
মীরা গুহ কলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ে এম এ আর 
ল পড়েন) আবেদন পাঠাতেই ইনটারভিউয়ের 
এবং সরাসার সাষ-ইনসপেকট্রেসের 


ডাক । 
ঢাকার । 

কলকাতা পুলিশে মাহলার প্রবেশ 
সেবারই প্ুথম। মোট ন'জন। পরীক্ষায় 


ফারসট মীরা দেবাই । 

সারজেনট দেখলে ভয় গেতেন, পুলশে 
এলেন কি করেঃ গীরা দেবীর মুখেই 
শুনুন £ 'চাকাঁর সম্পর্কে কোনো আইীভিয়াই 
ছিল না। তাছাড়। নতুনের প্রতি তো একট। 
আকর্ষণ থাকেই । তবে আসল কথা, সে 
সময় পাঁরঝারক কারণে চাকারর প্রয়োজন 
'ছিল। 

চাকরিতে ঢুকে প্রোনং। পরে পোসটিং 
লালবাজারে । নানান আভিভ্্রতা হয়েছে 
তার। একবার প্রোগিক। সেজে চৌ5দ্গীর এক 
সিনেমা হলের দে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল৷ 
সাহসী মাহলা আফসার হিসাবে নাম্ডাক 
হলেও সোঁদন বুক দৃরুপ্ুরু করে উঠোছল । 

সালট। ষাট । মীরা দেবী পলীক্ষা দিয়ে 
একাই ইনসপেকট্রেস হন। তিনিই পাশ্চগব্গ 
এবং কলকূত। পুলিশের প্রথম মাঁহলা যান 
এ পদ পান। বর্তমানে লালবাজ্ারে 
মাহল। শাখার ও [স। অথাৎ কলকাতা 
পুলিশের এক নমবর মাহলা আফসার । 
বয়স পঞ্চানন। 

আফসের জীবনে তাকে কখনো অপর 
মহিলার আদেশ শুনতে হয়ান। কন 
পুরুষ বসরা কেগন ১ “সব ডেপুটি কাঁশনাররা 
দার্ণ কোঅপারেটভ। ঘাঁদকে আম 
লাক ।” 

১৯৬২ সালে মীরা দেবীর পদবী হয় 
সরকার । দ্বা্গী অর্দেনদুঝাবু তখন কলকাত। 
পুঁলশের এাসিসটেনট কাঁগশনার। এ 
ডাকসাইটে আফসার কি করে আপনজন 
হলেন? সরকার গাম্সির জবাব ; 'লাল- 
বাজারেই আলাপ গছন্দটা নিজেরাই 
করোছিলাম। বিয়েটা সামঁজক )? 

কাকভোে মীরা দেবীর ঘুম ভাঙে । চা 
খেয়ে রান্না ঘরে । লোক আছ্ছে, তবু নিজেই 
উনুনে কড়াই চাপান । থোড়, লাউ, মোচার 
রাম পছন্দ । আট বছর মাংস. মাছ হেসেলে 
ঢোফে না। দীক্ষ। নেবার পর থেকে স্বামী 
সী দু'জনেই এসব স্পর্শ করেন না। 


পুঞ্জোর ঘর-"ম্নান- খাওয়া । পরপর সব 
সেরে বেলা দশটার মধেোই লালবাজার। 
উইমেন পুলিশ সেকশন। পাবলিক 
রিলেশনস ডিপারউমেনটও দেখতে হয়। কা 
কী কাজ? শ্রীমতী সরকারের সংক্ষপ্ত 
হিসাব £ এক, কলকাতা শহরে বিভিন্ন 
প্রয়োজনে মহিলা পুলিশদের পাঠানো । দুই, 
সাধারণ মানুষের অভাব আভযোগ শোন। ৷ 


ঘরও করি, চাকরিও করি 


ভালো তানুষ্ঠান 
বই পড়া 


সন্ধার পর বাড় ফিরে চা। 
থাকলে টি ভি'র সাগনে বসেন। 
নিয়মিত অভ/স। 


স্বামীর ঝেণক নৃত্যনাট্যে। বিদেশী দল 


মীর। সরকার 


মহিলা পুলিশের ও সি 


এলে যাবেনই । গিত্রির পছন্দ গানবাজ্না। 
টিকিট কেটে দু'জনে যান। 

প্রীণতী সরকার রাতেও নারে ঘুগোতে 
পায়েন লা । লালবাজ্ার থেকে কল যায়। 
উানি বলে দেন কাঁ করতে হবে । 

পুলিশের এক্িয়ারের কাজ শুধু নয়, 
ব্্তগত সমস্য নিয়েও অনেক শুভুত সানুষ 
মীর। দেবার কাছে আসেন । এক সুন্দরী 
যুবতী প্রায় এসে বলেন, কে যেন তাক খুন 
করতে চাইছে ॥ এগারো সম্ত/ঃনের জনক তার 
ধববাহেচ্ছ্‌ চাকুরে গের়েকে শায়েস্তা করার 
ফন্দী চান। সন্দেহবাতিক স্বামী, দ্বীর নামে 
আভযোগ জানান । 

'দুখ গেলেই মানুষ 
সহানুভূতি খেজে। সব সময় কিছু করতে 
না গারলেও তাই সবার কথ ধৈর্য ধরে শুনি । 
সব পুরুষ কি অপরের কথা সদ একঘণ্ট। 
ধরে শুনবেন 2 মেয়েরা শোনে। তাই 
সমস সহজে মেটাতে গারে ।* 

ছাতী অবস্থায় মীরা দেবী সরোজিনী 
নাইডুকে দেখে মুদ্ধ হয়েছিলেন। চাকরিতে 
ঢুকেও বহু মহিল। ভি আই ি-কে কাছ থেকে 
দেখেছেন । সবচেয়ে মনে দাগ কাটেন 
রানী এলিজাবেথ । *€ই ছোটোথাটে 
চেহারায় কা দারুণ ঝ্যন্তিত।' শ্রীমতী সরক!রের 
ধারণা, 'বান্ধত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি না থাকলে 


সৌন্দধ ফুটে উঠে না 

মেয়ের ক সব কাগ পারে? “কোনো 
কাজই মেয়েদের কাছে অসুবিধার নয়। 
ধরুন, ভাগ্তার বা নারস হলে রাত জাগতে 
হবে। ত। বাড়তে মেয়েদের কি অসুখ- 
বিসুখে একাল করতে হয় না? তবে 
শিক্ষকতার মতো পেশা সবচেয়ে ভালো । 
যাতে ধরা বাধা কাজ, সময় নির্দিষ্ট । 
পুলিশের কাজে কোনে। ছুটি নেই। সকলে 
যখন উৎসবে মাতে তখনও এদের ক্ব্য 
করতে হয় । এটাই যা অসুবধা 

রাজনোতক মাল সামলাতে গেয়ে 
পুলিশ লাগে । মাহলা [বিক্ষোভকারীরা 
মাঝেমধ্যে বে ভাষায় কথা বলেন তাতে অনোর 
মতো মীর। দেবাঁও মনে আঘাত পান। 
ভাবেন, 'কেন এ ভাইনে এলাম' ই পরক্ষণেই 
নিজেকে সান্তনা দেন £ “ক্ষোভে ওর। |ববেক- 
বুদ্ধ হ।রিয় ফেলেছেন।' 

তিন বছর পর শ্রীমতী সরকারের 
রিটায়ারমেনট ।. তিনি নাশ্চস্তে অবসর 
কাটতে চান। কেন? 'পড়া, লেখা, দেশ 
ঘোর।-কত কাজ ঝাকি: সুস্থ সবল দেহমন 
থাকতে থাকতে এসব সারতে হবে যে 1” 

ঢাকার দীর্ঘ আঁভজ্ঞতায় মাঁরা দেবীর 
মনে হয়েছে, আজকাল মেয়েদের মধোও 
অপরাধ-প্রথণতা বাড়ছে। বিশেষ বারে 
চার, ছিনতাই, ব্/াকমোলং । এর কারণ 
ঘরের বাইরে বোরয়ে জগৎটা চোখের সামনে 
দেখে ভোগের আকাক্ষা বেড়েছে । তার 
মতে, অভাব মানুষকে সবসময় চোর করে না) 


তাহলে সব রিঝসাওয়ালা, মুটেওয়ালার 
জীবিকা অন্য হয়ে যেত। 
'তবে মা আঁফসে থাকলে ছেলেমেয়ে 


কিছুটা অবহেলায় পড়ে বইকি। তাদের 
অবচেতন মনে বাবা-মার গ্রাত আভমান 
বাড়ে! তাছাড়া অনোর হাতে শিশুদের 
রাখলে সে বাবা-মার মানসিক গঠন, শিক্ষ!- 
দীক্ষ। পাবো ক করে 2? 

চাকার করার জান্য মেয়েদের মাথায় 
ঘোমটা, সিথিতে সিদুরের পাঁরমাণ কমেছে 
এটা ঠিক নয়। আম তো সেই আমলেই 
শাশুড়কে বলোছলাম, হাতে লোহ। পরে 
কাছে অসুবিধা হচ্ছে। উন সেকালের 
মানুষ । তিনি দেখোছলেন, স্বামী পাঁরবারের 
প্রীতি আমার দাঁয়ত্ববোধ আছে কিনা । তাই 
ওসব সংস্তায গালিনে জোর করেনানি ॥ 

“চাকরি কয়তে গেলেই সংসার লাটে 
উঠবে এমন চিন্ত। নিরর৫থক। ঘয়ে থেকেও 
সংসার উচ্ছন্বে দিয়েছে এমন নজিরের 
গাব নেই ।' তবে মীরা দেবী তাঁরশ 
বছরের আঁফস জীবনে ভালো ভাবেই 
বুঝেছেন $ “চাকার অনেক কিছু দেয়, চার করে 
শুধু সময় । সেই সময় যা আর কোনো মূলোই 
ফিকে পাওয়। যাবে না আধ 

সাক্ষাৎকার £ বিশ্বজিৎ সিংহ 


? 
রঃ 


আসরের চিঠিগুলে। হরেক মেজাজের ও ভাষার । 


পড়তে পড়তে অনেক যজার জিনিস চোখে পড়ছে। 


পরিচালন। 


লিইপারন দক, 


যিনি বাংল! 


ঘিডিয়াম স্কুলের পক্ষে ওকালডি করতে গিয়ে ইংরাজি স্কুলের আগ্শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছেন, তিনিই নি্িকারভঙ্গীতে “সভন্্র”, 


পনিষিদ্ধ+ ও 'লজ্জাক্কর+ লিখে আমাদের লজ্জায় ফেলেছেন । বাংলা স্কুলের স্থসন্তানদের বিদ্যার এমনই যদি মহিমা হয় ভবে 


ঘরোয়ার পাতায় হয়ত বানান শিক্ষার আসর বসাতে হবে । 


এবারে অনেকগুলো! চিঠির নির্বাচিত ও সম্পাদিত অংশ ছাপা হল। 


উদ্দেশ্য প্রথমত, অনেকের বক্তব্য তুলে ধরা, 


দ্বিতীয়ত, চিঠির বোঝা হালকা কর1। মুদ্রিত চিঠিগুলি যারা লিখেছেন তাদের চিন্তা ও বিশ্লেষণে রয়েছে অভিজ্ঞতার স্পর্শ 


ও বাস্তবতার দংশন। 


ভরসা করা যায়, ঘরোয়া আসরে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার জন্য বা পনেরো টাকা 


সাম্মানিকের লোছে এর] চিঠি পাঠাননি। এরা আসলে চিস্তিত, বিরক্ত অথবা বিপর্যস্ত । এদের পত্রাংশে উদভাসিত মৌলিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন পথনির্দেশের জন্য সৌজন্যবশত প্রত্যেককে দশ টাকা করে দেওয়া হবে । 


: শুধুই মৌখির প্রতিবাদ £ 

শৃধু তকের জন) যাঁদ কেউ তক না করেন তাহলে সকলে অব্শ]ই 
স্বীকার করবেন যে, ইংরেজি স্কুল আমাদের পরাধীন করেনি-__বর্তমান 
সমাজ ও শিক্ষা ঝাবস্থা আমাদের বাধ করেছে ইংয়োজ শিক্ষার 
্রভুত্শীল আধপতে/র কাছে আত্মসমর্পণ করতে । ইংরেজির বিরুদ্ধে 
মোৌথক গ্রতিবাদ যত প্রবল, বাস্তবে পারাস্থৃতি ততটা প্রতিকূল নয়। 
অনেক সময় দেখা যায় যিনি ইংরেজির ঘোরতর বিরোধী, তিনিই 
আড়ালে, ইংরেজর পৃষ্ঠপোষক ॥ এর কারণ ক 2 ইংরোজর প্রতি 
এই দুবসত। কেন? কারণগুলো একটু বিশ্লেষণ করা যাক £ 
৯) সরকার কাজকর্মে ইংরোজর বঝ/বহার এখনও ব্/পক ২) এক 
রাজোর সঙ্গে অন। রাঞ্ঘের যোগাযোগ ও ডাবের আদান-প্রদানে এর 
1 ছামকা অপারহা্ধ ৩) আত্তর্জাতিক ক্ষেতে আমাদের একমাত্র যোগপৃত্ 
এবং ৪) উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহীদের একগাত্র অবলম্বন এই বিদেশী 
1 ভাষঝ। লজ্জার হলেও স্বীকার করতেই হবে বাংলা ভাষার সাধ বাই 
হোক, ইংরোজর তুঙ্গনায় তার সাধ্য এখনও সীমাবদ্ধ । স্বভাবতই 
আধকাংশ আভিভাবকই তাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জল ভাঁবষাতের আশায় 
ধৰ। দেয় ইংরোজ দলের দরজায় । তার মানে কিন্তু এই নয় যে, 
তারা৷ সবাই মাতৃভাষার বিরোধী । আসলে সমাজের 'বাভন্ন স্তরে 
ইংরেজির দুরস্ত শাসনের হাত থেকে মুক্ত হওয়া যতক্ষণ সপ্তব না হচ্ছে 
ততক্ষণ ইংরোজি নির্ভরত। থেকে যাবেই । মাতৃভাবার মধাদা ও প্রাতষ্ঠা 
1. প্রশন্ত করার প্রয়াস যে ধুধুমা্র কুষ্ঠ ও আলস্যে গুতিপালিত একটা ক্ষীণ 

সৌন্জন|চার, বাংলা স্কুলগুলোর দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। 
অরুণকুমার চক্রবর্তী, কলক।তা ১৭ 


মিথ্যে দোষারোপ কেন £ 

“ইংরোজ ছল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে কথাটিকে 
পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে বলতে চাই শুধু ইংরেজি গ্কুলই নয় আমাদের 
প্রচালত শাসনতা সক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আগাদের 
পরাধীন করে রেখেছে । তাই ইংরোজ দুঁলগুলোয় বিরুদ্ধে ?িযোদগারের 
আগে মূল সমস!গুলোর "দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত । 

আমি যতদূর জান এমন কোনো। পরাক্ষ। নেই যেখানে ইংরেজি 
একটি বিষয় থকে না। রাজ্য সরকারের 9/করির কথা ছেড়ে দিলে 
আর কেনে সর্বভারতীয় পরাক্ষাতেই বাংল ভাষার কোনো বিষয় থাকে 
না। যাঁদও হান্দ কোথাও কোথাও থাকে। 

রাজা সরকারের চাকারর কথাই ধরুন না । বর্মন সরফার তে। কুল 
থেকে ইংরোঞ্জ তুলে দেবার মহৎ () কাজে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু 
রাজ। সরকারের কোন চাকরির পরীক্ষায় ইংরোজ বিষয়ে পরীক্ষ। দিতে 
হয় না বলুন দেখি ১ এমন [ক কোনে৷ কেনো পরীক্ষায় (ডবলিউ বি 


৪ 
ঠি 


সি এস, মিসলেনিয়াস সার[ভস ) বাংলার একটা পেপার থাকলেও 
ইংরোঞ্জর থকে দুটো । তারপর দেখুন চাকরির সাক্ষাৎকারে, সেখানেও 
ইংরোজতে কথোপকথন । অ!নাদের রাজের “হক সেবা তায়োগ' তো 
ইংরোজকেই প্রাধান্য দিতে বেশি উৎসাহী । তঃভাকাল তো শুনছি 
ব্যাংক-এর করাণক-এর চাকাঁরর সাক্ষাংকারেও ইংরেজিতে প্রশ্ন করা 


চলছে। সুতরাং যেসব ছেলেমেয়েরা ইংরেজ সুঁলে গড়ছে তারা 
নিশ্চয়ই এঁদক থেকে বেশ কিছু বাড়ীত সুবিধে পাবে । 
স্মারটনেস-এর দিক "দিয়েও তারা গৃঝছটা এইগয়ে গেছে ঝা কিনা 


বেসরকাদ্ চাকাঁরর ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক । ই 
যে সব শৃঞ্খলা, নিয়মানুব্তিতা ও জাদব-কায়দা শে 
বেসরকা'য় নিয়োগ কর্তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন 


কেনে। কোনা 
বেসরকারি চাকরির বিজ্ঞাপনে তো উল্লেখই করে দেওয়া হয়, 


15104101785 67911511190 5017০০1 08019108190 
কাজেই ইংরোঁজ সুলগুলোকে দোষ দেবার আগে এসব দিকগুলো৷ ভেবে 
দেখ। দরকার । 

স্থকান্ত চৌত্ুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাভা ৩২. 


স্বল্লবসনা সুন্দরী মা-দের ভিড় 

ইংরোজ স্কুল যে আমাদের পরাধীন কয়ে রেখেছে তাতে কফি কোন 
সন্দেহ আছে; পরাধীনতা বলতে ঝাইরের কোন শান্ত ঝ ব্যান্তর কাছে 
বশ্/তা নয়। পরাধীনতা নিজের বুদ্ধ, ঠিস্তা, মর্যাদ। ও মানাঁসকতার 
কাছে। কোন ভাষা শেখা বা শেখানে। নিশ্চয় অপরাধ নয়। বিস্তৃত 
ভাষা শেখাবার এবং এ ভাষায় ছোটবেলা থেকে বা বল। অভেোস 
করাবার চেষ্টাকে পাগলাম বলা ছাড়া আর [কি হল। যেতে পারে ? 
ছেলে তিন-চার বছর হলেই মা-বাবা দৌড়োন পাড়ার ইংলিশ সিডিগ্লাম 
স্কুলে ভার্ত করাবার জন]। “না” “বাঝ' বল। না শখুক। 'ডাড' 
মাম, খিযাংক ইউ, ট।টা" বলা যেন ভাল করে আয়ত্ত করে। 
পাড়ার স্কুলে একটু রপ্ত হলেই লাইন মারেন নাগকর৷ গ্কুলের দরজায় । 
যোদন ফরম দেওয়া! হবে তার আগের দিন ঝাব। ব। মা রাত দুপুরে 
লাইনে দঁড়য়ে মশ। মারেন । তারপর খেজ গড়ে যায় এ ছ্ুলের মত 
তালম দিতে গারেন এমন গৃহশিক্ষকের । বয়েস কম বা বেশি। 
করপোরেশনের আঁফসে ধ্না। ঝাড়ানো বা কমানো সে তো ডাল 
ভাত। "সলভার টানক' ফেললেই সব হয়ে যায়। মা-বাবার ধারণ! 
নামী দুলে ন। ভা করতে পারলে জাত মান বুঝ সব গেল। এই 
সমন্ত মা-বাবার ধারণ। ইংরোগ্ গুল মানেই সরস্বতীর আদনা্ক। 
পাঠস্থান ॥ সুতরাং যেনতেনপ্রকারেণ একবার মাথা গলাতে পারলে 
জাত সাহেবের দ্বিতীয় সংস্করণ না হয়ে পারে না। তারপর কি চাই 
ভাকার,সুন্দরী মেয়ে অথবা ভাল 5/করি ঝর। ছেলে-_-সবই হুড়মুড় কয়ে 


এসে যাবে। 
নামকরা ইংরোঞ্ ছ্কুলগুলোয় ছুটির সময় গিয়ে দাঁড়ালে বিকৃত 
মানাসকতার সুন্দর 'চত্ পাওয়া বাবে । দ্ব্পবসনা সুন্দরী মায়ের ভিড় 
করেছেন ছেলেমেয়ে নেবার জনা । স্কুল দু'টি হবে হয়তো৷ আড়াইটায় । 
ভিড় দেড়টা থেকে । সব মায়েদের বস্তব্য এক-_তার ছেলে ব৷ গেয়ে 
ফারসট হতে পারতো ঝ। হয়েছে । হতে না পারলে বলেন, জয়েনট 
ফ্যামাল তাই... কিংবা ছেলের পণীক্ষার আগের দিন মিসটারের 
আঁফসে সোশাল ফাংশন ছিলে। অথব! বাড়তে পারটি ছিলো । 
প্রাণগোবিন্দ দাশ, কলকাতা ২ 
ডাক্তারবাবুর মতে 
আপনাকেই প্রশ্ন করি_আপনিই বলুন, স্বাধীনতার পর আমাদের 
দেশের শিক্ষবিদগণ ি কারয়াছেন॥ তাহারা শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাদক 
(দিয়া ন্ত। কারয়া কি শিক্ষার সুব/বন্থা। কাঁরয়াছেন? আজ আগদের 
দেশে শিক্ষার মান কত নন্বপ্তরে নাখিয়া গিয়াছে। স্বভাবতই 
অভভাবকগণের (5স্তধরাও বদলাইতেছে । আমার জানা আছে_ 
সন্তানসম্ভীতদের স্ুশক্ষ। দিবার জন! বহু আঁডভাষক তাহাদের সম্তান- 
সন্তাঁতদের দিলা, বোমবাই গুভীত স্থানে পাঠাইয়া "দিয়াছেন ! 
আজ ইংরাঁজ--আঁফসে বলুন, ডাস্তারী ব৷ ইনাজনিয়ারিং পড়তে 
গেলে__দক্ষ ন। হইলে তপিবে না| যাঁদও হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, ইংরাজি 
জানা ন৷ থাকিলে পাঁশ্চমবঙ্গের ঝাহরে বিশেষ কোন দাম থাকে না। 
বড়ই কষ্টে পড়তে হয় । 
পাম্চমবঙ্গে প্রাতটি স্কুল কলেজে যাঁদ ঘুঁরয়া দেখেন, দেখিবেন__ 
দশক্ষক ব| গ্রফেসরর। ঠিক মতে। পড়ান না_ আর ছাত্ররাও শিক্ষক ঝা 
প্রফেসরগণকে সেইরূপ সম্মান করে না। রাজনীতির দিক দিয়া 
বিবেচন। কাঁরলে গুরু-শিষ। এক কিন্তু শিক্ষার দিক দিয় যাঁদ 
দেখেন__দোঁখবেন ঠিক তাহার িপরীত। বিশ্বকাব রবীন্দ্রনাথ, 


আচার প্রফুললচন্দর, সার জগদীশ বোস গুভাতি মনীষীগণের উপমা আর 
খাটে না_ তাহাদের সময় শিক্ষ। বালতে শিক্ষাই ছিল-_এখন আর তাহ) 
নাই । তাহাদের উপগ দিলে এই মনীষীগণকে অরদ্ধাই করা হয়। 
আমার মতে যতাদন না শিক্ষার সবন্তরে পাঁরবর্তন হইতেছে 
ততাঁদন আঁভভাবকগণ ইংরাজ স্কুলের কথাই ভাববেন_আগান1ক 
চ্থাবেন ; ডাঃ রামচন্দ্র ওপ্ত, হাওড়া 


শিক্ষিকার তেতো অভিজ্ঞতা 

আমি একটি বাংল। হাইঞুলের শিক্ষিকা । নার্সারী শেষ করে 
অনেকেই এই স্কুলে ভার্ভ হয়। "ডাঁসাপ্রনের' দিক দিয়ে আমার 
মেয়ের কেনো অংশে কম নয়। তাছাড়। দুই ছুলের ছাত্রীই আমার 
কাছে পড়ে। তদের দেখে এই আভিজ্ঞত। হয়েছে বাংলা স্কুলের 
ছেলেদের কাছে গাঁণতে, ভূগোলে তাদের হার সবসময় । আম্যর 
প্রাতবাদ ইংরাজ স্কুলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে নয় । 
আজকাল ফ্রিজ, টিভি ইতঠাঁদ যেমন ফাশনের বস্তু হয়ে দাড়িয়েছে 
তেমান ইংরেজ স্কু'ল পড়ানে।ও একটি বিশেষ ফ্যাশন । 

একটি বাস্তব আঁভজ্ঞতার কথ। শুনুন এক রেসটুরেনটে কছু 
“আলম মডার়ণ' ছেলেমেয়ে ধেশয়া৷ ছেড়ে একে জনো!র ঘাড়ে পড়ছিল। 
দৃ'জন তরুণ তাদেরই পাশের টেবিলে এসে বসার পরে- প্রথমে দু-এক 
কাল গান, হাস, পরে চাপান্থরে ইংরাজি বুল, শেষে একটি ছেলে উঠে 
গিয়ে তাদের কি বলোছল জানি না। মেয়ে দুটি উঠে যেতে বাধ্য 
হয়েছিল। এরপরও ছেলের দল তাদের পিছু নেঝার ইচ্ছায় ছিল। 
ভাগাক্রমে কিছু বাংলা স্কুলের ছেলেরা এর প্রতিবাদ করায় জেনেছিলাম 
একা কলকাতার এক নামী ইংরাজ স্কুলের ছাত্র । এর নাম স্মরটনেস 2 
প্রতিবাদের পরে ইংরাঙ্গ স্কুলের ছেলের। যে বুলি আউড়ে ছিল, তাতে 
আপনারা শিউরে উঠতেন । মাল! ভ্রাচার্, শেওড়া ফ্লুলী 


ট 
ঁ 


আপনার শ্ঠাংকিও' কেন! 
উচিত-কেন তার এই নয়টি 
কারণ দেখেই বুঝবেন 


2%₹ খুব জোরদার আলো-_পেডালে 
পায়ের ছোঁয়াতেই ঝলমল ক'রে 
ভুলে উঠে। 
২৫ বেশীদিন টেকে-_মানুষের 
পরম।য়ুর চেয়েও বেশীদিন। 
৫ খরচ কম-_ব্যাটারী, ফায়েল ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিনে দিনে খরচের 
বহর বাড়ে না। 

১২ ২ বছরে বারো মাসই কাজ দেয়_কি 
৭ শীত কি গ্রীক্স সব সময়ই সমান 

উজ্্বল আলো । 

সহালফিল কারিগরি__জাপানী 
সহযোগিতায় সবচেয়ে আধুনিক প্র্যান্টে 
তৈরী | 
১& গ্যারাণ্টিযুত্ত কোয়।লিটি__তৈরীর 
প্রতিটি পর্যায়ে কঠোরভাবে গুণমান 
' নিয়ন্তণ করা হয়। 
॥ ১8 দেশবিদেশে সমাদূত-_পৃথিবীর 
সব দেশে রপ্তানী হচ্ছে। 
শঘ প্রত্যেকের পছন্দমত মডেল-_ 
১২ ভোল্ট ও ৬ ভোট, ডবল বাল্ব 
কিংবা সিংগ্ল্‌ বাল্ব আর রকমারি 
ডিজাইন । 
+৫ বিপণন-_ভারতের সববন্র সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যায়৷ 


নির্মাতা £ 


ঘি ইন্দে ইন্দোজাপানীজ 
ইপ্তাস্ীজ লিঃ কলিকাতা 


ভারতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহ্াত 
১২ ভোল্টস্‌ শ্যাংক্তিও ভাগ্তনামো লাইট 


নেতা 


বু হবার আগে £ 'বাগবাজার' কেন্দ্র 


অপুষ্ট শরীরে ঝুলে আছে তেলাঁচটে, 
ছেখড়া গেনাঁজ, নিয্াঙ্গে বোতামহীন প]ানট, 
হাতে পায়ে প্রচুর ময়লা । এমান কিছু ছেলে- 
মেয়ে।__অধিকাংশই শৈশবের কোঠায়। 
এদের দেখ। যায় রাস্তায় কাগজ কুড়োতে অথবা 
শেয়ারের ট।কাি ধরে দেবার জান্যে ছুটোছুটি 
করতে। কেউবা নিঃশব্দে কাজ করে কোন 
চায়ের দোকানে । খোলা আকাশের নিচে 
[কিংবা চাটাই অথবা ছেড়া চট দিয়ে ঘেরা 
ছোট ছোট্র খুপরীঁতে বসে এমান কু ছেলে- 
মেয়ে একমনে গড়ে চলে “চার একে চার, চার 
দুগুনে আট, তন চারে বারো" ॥' কখনো বা 
শাণ এরীর কাপে রতচারর গানে ।  শ্লেটের 
উপর কাপ। হাতে [লিখে চলে স্বরবর্ণ, ঝাঞ্জনব্ণ 
এক দুই তিন। এই রকম আবিশ্বাসা ঘটনা 
ঘটে চলেছে চার বহর ধরে আঞব নগন্পী 
কলকাতায় । 

১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে ফুটপাথ 
স্থল। পাঁরগালন৷ করছেন জনশিক্ষা গুচার 
ফেন্র। অ:ফস কলেজ স্্রীটে। ১৯৬৯ 
সালে আআনথেএপলাঞজক্যাল সার্ভে অফ 
ইনাডি্ার অধাপক দ্বর্গত নিলকুমার বসুর 
শনুপ্রেরণায় সংগঠিত হয় এই জনশিক্ষা প্রচার 
ফেন্দ্র। গ্রীণ উন্নীত এবং অন|ন/ কাজের 
সঙ্গে কেন্দ্রের গুখ্য উদ্দেশ। ছিল নিরগ্ষরত। 
দূরীকরণ ও বযগ্ক শিক্ষার প্রচলন । এই 
প্রচার কেন্দ্র থেকে সাক্ষরতা বিষয়ক গ্র্থ 
প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৬৫টি | ১৯৭৬ সালে 
লুখারান ওয়ারলড .সভিসের সঙ্গে একজেট 
হয়ে জনিক্ষা প্রচার কেন্দ্র ফু্টপ.থে স্কুল তৈরি 
করে ছেলেমেয়েদের পড়ানো শুরু করেন। 
১৯৭৬ সালের মে মাসে শুরু হা এই গ্রকষ্প। 
তখন স্কুলের সংখ ছিল পচ। ১৯৭৯ 
সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ঝাইশে । দুলগৃল 
পারগালনার জনে। অর্থভার পুরোপুরি বহন 
কর'ছন নুখারান ওয়ারলড সারাস (এল 


1 


গ নি দে 

হিদুত চুকে ০ 

স্কুল যাদের কাছে 
গিয়ে পড়ায় 


চন্দন মুখোপাধ্যায় 


'বাগবাজার কনেল' কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে 


ডবলিউ এস ) নামক একটি সেবা প্রাতষ্ঠান। 
হাওড়া ব্রীজের নিচে দুটি, উলটোডাঙগ প্ৰ 
খালপারে একটি, পাশচম খালপারে একটি, 
উলটোডাঙ৷ রেল ব্রীজের কাছে একটি, অরাবিম্দ 
সেতুর নিচে একটি, মানিকতলায় দুটি, 
শিয়ালদা রেল কোয়ার্টরের পাশে একা, 


গোয়াবাগানে স্টেট ঝাঞ্কের [বিপরীতে একটি, 
টালাপার্কের ভিতরে একটি, বাগবাষ্জারে দু'টি, 
সেনদ্রাল এভেনিউ এবং গ্রে স্টরীটের সংযোগ- 
স্থলে একটি, নেবুতলা পার্ক, রামলী'লা পাক 
এবং ওয়েলেসলী পার্কে একি করে তিনি, 
নারকেএডাঙ্গা শি এসের বিগরীতে একটি, 
গিরীশ  এভোনিউয়ে একটি এবং মল্সিক 
বাজারের ফুটপাথে একাটি-_মোট বাইশাটি স্কুল 
এখন পরিগলনা করছেন জনাশিক্ষা। প্রচার 
কেন্দ্র (জে পিকে)। 

শুতোকটি স্কুলে দুজন করে শিক্ষক অথবা 
শিক্ষিকা । অনেকেই কলেজ এবং ই্রান- 
ভারাসাঁটর [ডিগ্রিধারী । লোম থেকে শুক্রবার 
বেল৷ দুঢে। থেকে চার পর্যন্ত এরা পড়ান। 
এদের মাঁসক বেতন দেওয়। হয় পটান্তর 
টাকা। কাজ অনুধায়ী টাকার অকট। যদও 
মোটেই যথেষ্ট নয় তবুও এদের কারুর মুখেই 
বিরক্তি বা হতাশার ছাপ দেখা যায় না। 
অরবিন্দ সেতুর দিছে চ7টাই দিয়ে ঘেরা 
অন্ধকার, ছোট কুলের ভিতর শাক্ষকা 
রম। ভ্রাচার্য বললেন £ “পঠান্তর টাকায় শুধু- 
মাত যাওয়া-আসা এবং হাত খর5ট। হয়; 
তবুও এই ধগনের কাজে অন্তুত মনাঁসক 
আনন্দ আদ্ছ য। সকলে হঝতে পু; 
গোয়াবাগান কেন্দ্রে ধুণাল চ/ট।রাজ্জ বক 
“সমস॥। অনেক ফুউপাথের স্কুলে 
মাঝেই যারা ঝামেল! করেন তার৷ হলেন 
পুলিশ, মাতাল এবং বড় । তাছাড়া শাহী 
স্বলন ভাবেন, ঘরের খেয়ে ব'নর মোষ 
তাড়াচ্ছে। ঢাকুরে বন্ধুবান্ধব র দেয় 
-সব কষ্ট, সব তাভিগান ভুলিয়ে দিয়েছে 
এরা, এইসব ছেলেমেয়েরা ॥ঃ 

কর্মকর্তাদের একগ্রন_ অস্ীঘ মুখার্জির 
ক।ছে জান। গেল £ এরা লেখাপড়া শিখতে 
খুবই আগ্রহী । যথেষ্ট বু'দ্ধগান গড়ুয়াও 
এইসব স্কুলে আছে।  আংধকাংশ সময়েই 


না 


গড়াশোনার বাধা হয়ে দাড়ায় এদের পাঁরবেশ 
এবং জীবকা। যেমন-মোদনীপুর থেকে 
যরা জীবিকার সন্ধনে কলকাতায় চলে 
এসেছে, ফসল কাটবার সময় তার৷ দ্বদেশে 
চলে যান, সঙ্গে নিয়ে যান ছেলেমেয়েদের | 
ফিরে আসতে আসতে দুমাস, [তিনমাস সময় 
গোঁরয়ে যায় এবং ততাদিনে ছেলেমৈয়ের ভুলে 
যায় য। তার। শিখোছিল । তখন কেঁচে গরুষ 
কর৷ ছাড়া উপায় থাকে না 

সেন্রাল এভৌনউ ও গ্রে স্ট্রিটের সংযোগ- 
স্থলে $লডেনস পার্ক কেন্দ্রের ছাত্ুছাতীদের 
মাতৃভাষা হিন্দি । এর বিহার থেকে আগত । 
পড়ুজ্াদের বঃসাঁা তিন থেকে দশ বছর। 
তারা ঝাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে এবং পরস্পর 
কথা বলে হিন্দিতে, কিন্তু দুলে পড়াশোনা 
করে বাংলায়। ওধানকার শিক্ষক বললেন 
দু'তিন মাসের জন্যে দেশে চলে যাওয়ায় 
ব্যাপার না থাকলে এর! খুব তাড়াতাঁড়ই নব- 
কিছু শিখে ফেলতে। ।? 

ব্মান ছাত্রছাতীদের ৬০ শতাংশই রোজ 
হাঁন্তর থাকে । এদের মধ্যে অনেককেই স্কুল 
শেষ হবার গাগেই ছেড়ে দিতে হয় তাদের 
জীবকার জন্যে। তবে এদেয় বাষা মায়েরা 
এদের লেখাপড়া শিখতে যথেষ্ট অনুপ্রাণাণত 
করে থাকেন ॥ 

প্রধানত, দুটি স্টেজে এদের পড়ানো হয়। 
পড়ানোর ঝ॥পারে ঈশ্বরচন্দ্র প্রদর্শিত পদ্ধতিই 
মেনে চলেন শিক্ষক, 'শাক্ষকায়।। প্রথম 
আট মাস বর্ণমাল! লেখা এবং পড়া । দ্বিতীয় 
আট মাস যুস্তাক্ষর শেখা, ছোট ছোট গল্প, 
কাঁবিতা পড়। এবং মুখস্ত লেখা। যোগ, 
বিয্লোগ, গুণ, ভাগ শেখা এবং সুর করে 
নামত। পড়।। এরপর ছেলেগেয়েদের একট 


বই দেওয়া হয় 'পাঁড়,ত বসেছি, গাঁড়ব এখন।” 
বইটি জন/শক্ষা শুচার কেন্দ্র থেকে গ্রকঠশত 
এবং এট ছে'লমেয়েদের অালফা।বেউট শেখার 
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পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক । প্রতি বছর আন্তর্জাতিক 
সাক্ষরতা দিঝসে অর্থাৎ ৮ সেপটেমবর ছান্র- 
ছাত্রীদের (লাখ পরীক্ষ। নেওয়া হয় । পরীক্ষা 
শেবে নতুন বই এবং গরগাতিপতও দেওয়। 
হয়। আন্তর্ুতিক শিশুবধ উপলক্ষে গত 
২১ নডেমবর দেশবন্ধু পাকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের 
নিয়ে বিশাল অনুষ্ঠান সূসম্পন্গম ফ:রছেন 
গ্সেপিকে। অনুষ্ঠানে ব্রতচারী, আবুত্ত, 


কোন স্কুলে কত ছেলেমেয়ে 


. স্কুলের নাম ছাত্র ছাত্রী 
ছাওড়। ব্রীজ ১৯ ২১ 
১৩ 


[কোয়াটারসের কাছে) 
উলটোডাঙগ। ১নং 
উলটোডাঙ্গ। ইনং 
মানিকতলী ১নং 


[উলটোড্যঙ্গা কানেল 
গোগাবাগান 
পাইক পাড়া ডালা পাক) 


[চিলড্রেনস পার্ক 
উলটোডাগ্ত। রেল ব্রীজ 


নাক, ঘৃরগভিনয়_সবাকিছুই ছিল যা ছেলে- 


মেয়েদের নয়গিত শেখানো হয় । শিয়ালদ। 
কেন্দ্রের ছাত্ছাত্রীদের গণ্‌ সঙ্গীত 'উই শাল 
ওভার কাম, উলটোডাঙগ। রেলত্রী্জ ফোন্দ্রে 
ছেলেমেয়েদের নেপালী নৃতা, টাল। পার্কের 
ছাত্রীদের ছিপ নৃতা অনেক দ্বীকৃত মুনসী- 
য়ানাকেও লজ্জায় ফেলে দেবে । 

৯৯৭৯ সালে বাইশটি স্কুলের ছেলে- 
মেয়েদের জনো খাতা, পেন[সল, গ্লেট, 
পড়ানোর জন চার্ট, স্কুল তোর ও মেরামতের 
সরঞাম, সাংস্কাতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষকদের বেতন, 
1ফলড কসট, প্রশাসনিক খাতে” এল ডবজিউ 
এস বায় করেছেন ১,৬৭ ২০০ টাকা 
বাইশটি দ্বুলে এখন পড়ুয়ার সংখা! ১০৩৬ 
জন। প্রতে/ক মাসে প্রত্যেক পড়ুয়ার জমা 
গড়ে বায় হচ্ছে ৯৩ টাকা ৯৩ পয়সা । আগামী 
বছরগুলিতে এদর জন্যে থাএয়ার বাবস্থা 
করার কথাও ভাবা হচ্ছে ॥ 


শরীর 5$। করছে 'বাগবাজায়? 


(কেন্রের ছানেরা 


সুঁল চলছে এনরফেলডাল।' কেন্দ্রে 


শীততর সমস্ত রাতটুকু ফুটপাথে, পার্কে, 
ব্রীজের তলায়, ধুলোনাটির বিছানায় ঘুমিয়ে, 
জল দেওয়া ভাত. রুটি, ভোলগুড়, আগের 
রাতের বাসী তরকারী উদরস্থ কয়ে, সারাদিন 
কাগজ কুড়িয়ে, বাবুদের ঝাঁড়তে কিংবা চায়ের 
দোঝানে হাড়ভাঙ্গা পারশ্রম কর। সত্তেও ওদের 
চোখের মধ! জমে উঠেছে শেখার তাগ্রহ। 
অজ্ঞানাকে হ্ীতে গারার আনন্দে জলজল 
রুরছে ওদের বৈশিষ্টাহীন জবয়ব। আলাপ 
হলো শিরশ এভেনিউএর “গেরীগাতা 
উদ্া।ন কোন্দরে ছাত্রী চোন্দ বছয়ের িখোরী 
তরুষাল। মণ্ডলের সঙ্গে। ওরা প15 বছর 
আগে বিষুগুর থেকে কলধাতায় চলে এসেছে। 
যাবা ক করে কাঠগোলায়, মা লোকের বাড়ি 
কাঞ্জ করে এবং সেও্ড কাজ করে দু বেলা 
বাবুদের বাঁড়তে । মাইনে গায় ২৯ টাকা 
এবং সকালে গায় দুটো বাটি আর এক কপ 
চা। তরুবালা লিখতে, পড়তে, অঙ্ক ফষাত 
থুব ভালো পারে । শুধু যুক্কাক্ষরের বেলায় 
একটু অসুবিধে হয়। [িগোস করলাম 
'লেখাপড়া শিখে কি করবে 2 কিছুক্ষণ চুপ 
করে থেকে বললো 'জান না।' প্রশ্ন £ লেখা- 
পড়া করছে৷ কেন? উত্তরঃ ভালো লাগে 
তাই। 

শান ও রবিবার বাদ যে কোনদিন 
দুপুরবেল। চললে যান হেদুযার পার্কের ভিতর 
ধিংব। উসটেডাঙ্গা খালপারে কিংবা হাওড়ার 
জগহাথ ঘাটে । গায়ে কাটা ঘা থাকলেও 
ওর] আপনাকে গুজরাটি নাচ দেখাবে, 
“মাসটার বাবু আবৃত্তি করে শোনাবে, শেনাবে 
পক গাব আমি, কি শেনাবো আজ আনন্দ 
ধামে।। আগান দেখবেন কয়েকজন তরুণের 
অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হয়ে উঠছে এক ভীষণ 
অস্ত । ওরা দলে গিয়ে গড়তে চায় না 
তাই দ্কুল ওদের কাছে গিয়ে গড়াচ্ছে । 


॥ 


গনগনে রদ্দুর। .ঞান 
শুকোনোর উঠোনে গেরুয়া ধুলোর বুকে 
চড়ংয়ের দল চান সায়ে। দূরে তখন 
ভাঙ্গাতালে ঢাকে কাঠি গড়ছে : গরবের গিন । 
বুড়োবটেয় হাড়গোড় বার ঝরা শেকড়ে গা 
ডুবিয়ে গামছার হাওয়া খেতে খেতে ফণী 
চলন্ত বলাুলেন, 'সবই বাবার কৃপা গো॥ 
এসব কি আর মানুষে করতে প্যরে 2 গানের 
সামাসী ভোস্তার শরীরে চেপে তিনিই তো। সব 
করান। সনে ভান্ত রাখলে কিছ্ছুটি হবে না, 
কিনতু এদক সেদিক নজর দিলে, মন থিতু নী 
হলেই গেরো৷ । তেরাত পোয়াতে না গোরাতে 
বাশের মাচায় চড়ে হরিধবনি শুনতে শুনতে 
চলে যেতে হবে । একেবারে আবার্থ। এই 
দু তিন সন আগের কথা বাপ। এ গীয়ের 
সয্দারদেয় ঘরের এষ জোয়ান মদ্দ বাধার 
গাজনের ভোক্তা হলো । বাপের কাল থেকে 
এসবের পাট ছিল না ওর। না ছিল কোন 
মানতটানতও। প্রেফ বাহাদুরী দেখাতে ভোক্তা 
হয়ে গা গতয় ফু'ড়লে; শাজনের দানে. চড়ক- 
ফাঠে উড়লো। তারপয় আর কি. নতুন 
বচ্ছরের গোড়ার দুচারটে দিন কেটেছে কি 
কাটেনি, চোখ লাল হলে। ছেলেটার । বেহুশ 
ঝামে। | হাতেগায়ে খিচুনি। রাত পোয়াতে 


শরীর ফুঁড়ি তোরই ইচ্ছেতে' 


না পোয়াতে না়্ী 
ছাড়লো । একেবারে খতম । 


বাঝকে অচ্ছেন্দা করার ফল ॥ 


ফণী ডক্োন্ত দু চোখ বুজে জোড়হাত কপালে 


ঠেকালেন। সামনেই গৌরেশ্বরের মন্দির) 
[2১450/৮25351১5555810 


সোমনাথ চক্রবতী 


খড়গপুর থেকে বেলদা ক কাথি যাবার 


বাসরাস্তার কোল ঘে"ছ গ্রাম দহরপুরের পথে 
পা। বাড়িয়োছলাম গাজনের দিনগুলোতে ॥ 
লাগভাক ওয়ালা ফোন জবর ঠেলায় ধুমধাম এ 
গায়ে নেই। কিন্তু এখনো এ গাঁঠের মানুষ- 
জন শিবের বিয়ের উৎসবে ভোস্। হয়। 
নিজেদের শরীরের ওপর অমানাবক িবাতন 
হারে মোক্ষের আশায় মাতে এ প্রথা শুধু 
দহরপুরেই নয়, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বাঁরভূম, 
পুরুলিয়া এবং বিহারের রুক্ষ পাথুরে মাটির 
দেশে, গ্রঃসে-গ্রানান্তরে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 
আজও । 


ঠৈরসংকাস্তর় দন তিনেক ব'কি। 
গোরেস্বরের মান্দত্ের সমনের খোলা মাঠ- 
টুকৃতে ঝণগের আয়োজন শেষ । -বেলা পড়ে 
আসে, হাজার মানুষের পায়ের ধুলোয় 


গোধুলির রঙ । বিলের জলে শ্রবগহন দে 
ভোস্তার) মাঠ পোরয়ে আসে । গলায় নোটা- 
সুতোর উপবীত, পরনে হলুদ ছোপানে। কোর 
কাপড়। আলের ওপর সানাইওল্‌] পৌ। ধরে, 
ঢোলে বেল ওঠে। 

প্রথমেই কাটাঝখপ ॥  গাজনতলায় বন- 
বাদাড় থু'জে আন। সাগের চেরা জিভের মতো 
বাবলা কাটার সুপ । জয় বাবা গোরেশ্বর' । 
চোখ বুজে ভোবারা গড়াগড়ি বায় কাটার 
বি্বানয়। কান ফাটানো ঢাক বাজে। 
একবার. দুবার বহুবার 15২ কিংবা উপুড় হয়ে 
পড়ে থাকলেও কাটি গ7 কাটা, 
ঝণপ শেষ হলেই ওঠে নাচের 
হন্দ। ধারে ধারে হা 


ভোস্তা । সার। শরীর ক” 


চুলে জট লেগেছে, চোখে 
ফটে ভাব, গা টলছে। 
লকলকে আগুনের লাল রঙ । 
ঝু'পা লাগছে, বাবার ভর। 
গোরেশ্বর ॥ শিবে। হে । 
মুশকো জোয়ান কজন আদিবাসী এগিয়ে এলে! 
ঝুপ। লাগা ঝাকড়া বা মুলভোন্তঃটি 
সামলাতে । কিন্তু, ওর শরীরে তখন বু. 
মোষের দাপট | অশরীরী শান্তযে ভ 
করেছে একথা আবিশ্বাস করার উপায় নেই 
নিরুপায় মানুষগুলো হাক দিলো_অংরও ধু" 
ধুনো পোড়াও। ধুনার ধেশয়, গ্্গল করে 
যোরলাগা যুখচোখ ঢেকে যায় । হাথ; গলার 
শেষ মুহূর্তে দাতে দত লেগে গেছে, ধনুকের 
ছিলার মতে। শরীরের পেশগুলেও যেন ছিড়ে 
পড়বে । একসময় দুরস্ত শরীর স্থির হন্ম 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক গুড়গুড়য়ে ওঠে 
চুড়ান্ত গতিতে! অগ্ককারের বুক চিরে কুল- 
কুলি ওঠে 'আ-বতবব আ। জয় গোর” 
শ্বর, বঃবা ডে! গো 

ঠিক সেইরাতেই গায়ের আদবাসীপাড়ার 
মুণ্ডা, ভমঞ্জ সরদার ঘরের মরদরা এগয়ে 
আদসে গাজনের আসরে । মান্দর না ছূয়ে 
দূর থেকে গড় করে জোড়ায় জোড়ায় কষ্টি- 


জং বকা 


দুপশ দেকে 


রর 


ও সখ ভপহিি-2০০ 
পাথরে কৌনা আ্োয়ানয়া ॥ এবার তাদের 
পালা । ঘন্দিরের মুখোমুখি মরদরা হাতে 
হাত ধরে । পুরোহিত ফণা চক্ষোন্ত এগিয়ে 
এসে শুধোন 'দৌথস বাঝ, পারাঁৰ তো? 
“থামে গা? গর্জন করে ওঠে ওরা, ভাটার মতো 
চোখগুলো জলে । বাপের নাম নিহি, ফি 
বচ্ছর শরাল ই ফৌড় উ ফৌড় করি, ই 'কড়া' 
নে৫ুয়। টুক পারবে। নাই? "তবে চালাও 
বেত'। চীংকার করে ওঠে রাহ্ণ। তেল 
চুকটুকে বেত হাতে নিয়ে তৈরিই ছিল৷ কজন 
শল্তসমর্থ যুবক, ঝণপিয়ে পড়ে তারা ॥ সপাং 
সপাং যারে বেত পড়ে আবলুশ কাঠের মতেঃ 
জোড়া জোড়া কঠিন দৃ'হাতের কান্দি ওপর । 
জোরে, আরো জোরে, শরীরের সব শান্ত 


মিলিয়ে । ওদের শরীর টানটান, চোয়ালের 
হাড় যেন ফুটে বেরোচ্ছে । একটু চীৎকার, 
একটু আতনাদও নয়। চারদিকের মজা 


দেখতে আদা কুচো বাচ্চার কানা জোড়ে । 
আদিবাসী মেয়ে-বৌর। আচলে চোখ আড়াল 
বরেছে। বেতগুলে। ছিননাভন্ন হয়ে যায়, 
হাতে একটুকুও কালশিরে পড়োন, শাস্তমুখে 
গাজনতলায় ধুলো তুলে হাতে ঘসে নিতে 
থাকে ওর। রণ বিশ্বাসে । একটু জিরোনো, 
তারপর নিেয়াই হাতে বেত তুলে নেয়। 
লকলাকয়ে ওঠে বেত, বাতাসে টিসের শব্দ 
তুলে সার। শরীরময় ছুটোদুটি করতে থাকে 
তার কঠিন আঘাত। চোখে জল নেই. দেহে 
রস্তের ছাপ নেই। মনভরা বিশ্বাসের পার 
কানায় কানায় টলটালয়ে ওঠে ভরা চৈতের 
খরা দিনে। 

এবার 'আগুনে ঝখপ'। আটি আাটি খড়, 
কাঠের গুশড় বেয়ে লক্লকিয়ে আগুন ওঠে। 
দু মানুষ সমান উঠ কাঠের খুটি থেকে হেঁট- 
মৃণ্ডে ভোন্তা কুনতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে 
দু হাতের মুঠোভরা ধুনো ছু'ড়ে দেয় আগুনে! 
দপ করে হলকা এসে লাগে।  শিখাগুলো! 
মুহূর্তের, জনা মানুষটাকে গিলে নেয় ফেন। 


গাঞ্জনের ভোত্তী হবার আঁধকার আঁদ- 
বাসদের নেই। মন্দিয়ের বাইরে থেকে মনে 
মনে ডাক দেয় ওর়া_“শিবো হে..." । 
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গাজনের ভোক্তা না হোক, শন্মীর এফৌড় 
ওফৌড় করে ওরা গাজনে অংশ নের, হিন্দু 
প্রাতিবেশীর৷ যেখানে শুধুই দর্শক ॥ মাসভোর 
উপোস করে 'হন্দু ভোন্তারা। আয় আদিবাসীরা 
শেষ আড়াই দিন মা। সংক্রাস্তর দু দিন 
আগের রাব্রেই থরে হরে পরদিনের প্রস্তুতি 
চলে ?গভফৌড় বাণফৌড় রোজ্ঞাফৌোড়ের 
শরীর ফৌড়ার্চুঁড়ির। স্থামীর সঙ্গে উপোসী 
বউও কটা!দন সাত্কভাবে থাকে! 

সংক্রান্তর আগেরদিনের সফাল হতে না 
হতেই আদিবাসীপাড়া সরগরম । মেয়েয়া 
সোঁদন ফুল কুড়োয়। পারিপাটি করে থালায় 
সাজিয়ে নেয় কলকে, গুলগ্য, কি নাগকেশরে 
মালা, নতুন কাপড়, হলুদ, তেল, দুর্বো, 
চন্দনের উপচার ॥ রদ্দুর মাথায় ওঠে, রাত- 
ভোর জেগে তোর পেপ্রায় উচু চড়ককাঠ 
বলানে৷ শেষ, চড়রুতলায় ঝাপারীদের আনা- 
গোনা, টুকটাক দোকানগা্ট বসতে শুরু করে। 
সুতোয় বাধ। চশমা নাকের ডগায় লাগিয়ে 
আকাশঘুথে তাকায় গায়ের মাতব্বয় । "শুরু 
করো হে বায়েনর।'। আলসে মেজাজে ঢাফে 
ঢোলে কাঠি, সানাইয়ে ফু' পড়ে । পুকুর, মাঠ 
আল পেরিয়ে দলে দঙ্গলে মানুষ পায়ে পায়ে 
এগোয় লোহাবুঁড়য়ায় হিলের দিকে । পিছু 
পিছু ভোস্তা, ত্রা্ধণ তারপর আদবাসী সোজা- 
ফৌড়ের লোকজন, কামার আর বায়েনর। ॥ 

গিলের ধারে ঝণকড়। পিপুলের ছায়ায় 
তখন গায়ে হলুদের পালা ॥ ভোক্তার একে 
অপরের শরীর রাভিয়ে দেয় তেল হলুদে । 
ফৌড়ের- এআদবাসী ভক্তরাও বাদ যায় না। 
ওয়। সারা গায়ে তেল চুপতুপে হলুদবাটা ঘসে 
মাথে, বিশেষ করে ফৌডবার জায়গাগুলোতে ॥ 
স্লান সেরে উঠে প্রথমেই আনকোরা কাপড় 
শরারে জা়িয়ে নেয় মুগ কি ভামজরা। এ ওর 
গলায় ফুল কি লাল শোলার মালা পরায় কাছে 
টেনে কগালে চন্দনের টিপ । চারপাশে বুদ্ধ- 
শ্বাস পাচ্গায়ের মানুষের ভিড়। এবার 
আ'দবাসাঁদের কেণডাঞুাড়র পালা । 

হাথচেই িঠফেশড় | সবচেয়ে বয়স্ক 
মানুষটি এসে দাঁড়ায় কামারের লামনে। 
কামারেয় হাতে থাকে 'কালবোদির' কাটা 
লোহার ঝাকানে! ছু'চোলৌগুখী দু দুটো হৃকের 


71755500170 8011010107 
072 ১/52077-100996 01011701217 
17০০00911--291715117179 
০4509070117 0820075 
81701015510 07900901705. 
159,917 5001705৬/710915, 
8070 2. ০177981751-19৮-. 
00177277817 175৬12৬৬ 
01078 1979-80 5900598৮. 
5585017. 


75. 61927 0০0/7, 
8০0০ ০0৮7 ০০/০/ 701// / 


1/801,17181555171 (6) 00৫ 
47811018101 £২71501 0178170172. 5051 
(০81০৬ 7009 0972 


কলকাতা 
উন্নয়নের কথায় 


কলকাতার সাধারণ নাগাঁরকের মনে অনেক সময়েই প্রশ্ন জাগে যে ?স এম ভি এর 
অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কর্ণকাও হয়েও হচ্ছে না কেন কতাঁদন ধরে কাজ চলবে 2 
কবে দুর্ভোগের অবসান হবে বা কবে কিছুটা কাজের সুফল পাওয়া যাবে ? 

যেমন ধরুন অকল্যাও স্কোয়ারের ভূগর্ভস্থ জলাধারটির কথা । সত্যি কথা বলতে 
কি এর কাজ ৩-৪ মাস আগেই শেষ হয়ে যাওয়৷ উচিত ছিল। কিন্তু হয়ান। মাঝে 
মাঝে জল বন্ধ করতে হয়েছে, নাগারকরা অস্পবধায় পড়েছেন। কিন্তু সে অস্গাবধা 
তার। মেনে নিচ্ছেন এই ভেবে যে জলাধারটির কাজ শেষ হলে দক্ষিণ কলকাতার "বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে বেশী পরিমাণে এবং বেশী চাপে জল পাবেন। আমরাও সেটা জানি এবং 
জানি বলেই তাড়াতাঁড় কাজটা শেষ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে পারিনি। মধ্যরাত্র পর্যন্ত আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা 
খেটেছেন। কিম্তু হয়ান। 

প্রথমত এই ধরনের কাজ এর আগে কলকাতায় হয়ান। কাজেই আমাদের 
আতজ্ঞতাও কম। 

দ্বিতীয়ত কাজ করতে গিয়ে এমন অনেকগুলি অসৃবিধার সম্মুখীন হলাম যেগুলি 
ভাবতেই পারিনি। এক সময় পাইপের সংযোগ দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়োছল। 
জাহাজের মাস্তুলের মত চিমনী বসাতে হয়েছে । এক সময় পাইপের মধ্যে সুখোসপরা 
ডূবুরি ঢুকিয়ে ভেতরে লোহার পাত কাটতে এবং জোড়। দিতে হয়েছে । মাঝে মাঝেই 
পাইপের জয়েনটে ছেঁদা দেখা যাচ্ছে । এগুলিকে ইংরেজীতে বলে 'টিতিং ট্রাবল'-_ 
বাংলায় বলতে হয়, যন্ত্রকে বাগে আনবার আগের দাতরখি*চুনী। আমরা এখনও আশ 
করাছি যে শীগগীর আমর বাকী কাজটুকু শেষ করতে পারব এবং প্রাতশ্বীত মত দক্ষিণ 
কলকাতায় বেশী জল দিতে পারব । বিলম্বের জন্য টি স্বীকার করে নাচ্ছি। কিন্তু 
বিশ্বাস করুন চেষ্টার ব্লুটি আমাদের হয়নি । 

অনেক জায়গায় দেখবেন রাস্তার কাছে বড় বড় যন্ত্র অচল হয়ে পড়ে আছে। 
এর কারণ, হয় বিটুমেন (আলকাতরা ) অথব৷ পাথর কুচির অভাব। বস্তীতে কাজ 
করতে গিয়ে ঠেকে যাচ্ছ ?সমেন্টের অভাবে । এমন কি মাঝে মাঝে ইটও দুশ্পরাপ্য 
হয়ে ওঠে। লোহার সরবরাহ অথবা ঠিক সাইজের পাইপও সময়মত পাওয়া যায় না। 

এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হল যে কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়, 
সেটা আপনাদের একটু জানানো । কারণ জানবার অধিকার আপনাদের আছে । মাল- 
মশল৷ যাঁদ ঠিকমত না আসে (যার দায়িত্ব ?স এম ডি এ বাঁ রাজ্য সরকারের নয়) 
তাহলে কাজের গাঁত ব্যাহত হয়। এ ছাড়াও নানারকম বাধাও আছে। অনেক কিছু 
আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে । 

আশ। কার আপনারা 'জানিসটি গভীর ভাবে চিন্তা করবেন এবং যতখানি সম্ভব 
সহযোগিতা করবেনা যেমন ধরুন, জাম আধিগ্রহণ ইত্যাঁদর ব্যাপারে অহেতৃক বাধা 
ন৷ দিয়ে যাঁদ সাহায্য করেন তাহলে কাজট। ভালভাবেই হয় এবং তাড়াতাঁড় হয়। 
সেটাই প্রয়োজন । 

কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক কথা আপনাদের সঙ্গে আছে । 


(সি এম ডি এ কর্তৃক প্রচারিত ) 


মতে। প্রতিটির শেষ্রান্তে শিশখের মোটা দড়ি 
আটকানো । ছূ'গোলো মুখটিতে একটুককো 
লোহার ট্রাপ । পিঠফেশড় এটা] দিয়েই 
হ্গ। 

বিলের ধারে পশ্চি,মুখে হাতজোড় করে 
আদেঝাসী ভন্তরা সার বেধে দীড়ায়,?পছনে 
কামার এসে পিঠির শিড়দাড়ার আশেপাশে 
কোন এক জায়গা ভোরে খিম:6 ধরে সাড়াশীর 
মতো দুআঙুুল । প্রবীণেরা পাশে এগিয়ে 
আসে। ঢাকবাজ্জে। এধার ওধার থেকে 
পঙ্গপালেন মতো মানুষ একে অপরের গাথা 
টপকিয়ে উীক দেয়। ফেখড়ের ভক্তের সামনে 


পেছনে তখন তুমুল চীংকায়। ওয় জোড়হাত। 
চোখ বোজা। কামারের হাতের আউটার 
মুখ বিদু/ংগতিতে শিথে যায় পিঠের শঙ্ক 
চামড়ায়, এফেখড় ওঞেখড় করে ঝুলতে 
থাকে। একের পর এক দুই তিন কি আরো 
বৌশ অংঙট। এভাবে চাগড়ায় গিঁথে যায়। 
দাঁড়দড়াগুলে। গৃরীয়ে গলায় জড়ান । চৃণইয়ে 
চু'ইয়ে রঙ্কের ফেট। তেলচুকছুকে কালচে পিঠ 
বেয়ে গড়াতে থাকে। রন্তে ভিজে যায় 
পরনের কাগড়চোপড়ও। পনেরে৷ বছরের 
িশোরটি থেকে শুরু করে সন্তর বছরের 
লোপচমম বৃদ্ধটির শরীরের জায়গায় জায়গায় 
পুয়োনো৷ বাণফেখড়ার শৃকনে। ক্ষতের মত দাগ । 
গুনে গুনে বলে দেওয়া যায় গাজনে কে কতবায় 
নেমোছল পুণ্যি কুড়োতে । বাপ ঠাকুরদায় 


আমল থেকে বংশে গাজনে [পঠফেখড়ার চল 
থাকলে ছেলে বড় হতে না হতেই মানত করে 
পিঠ, জিভ কিংবা রজনী ফুড়তে নামে । 
কাটাই বা মানুষ জিভ ফৌড়ে। এও 
বংশপরম্পরা মানত মেটাতে মেনে চলছে ক'ঘর 
ভূমিজ সিং সরদারেরা। [পঠফৌড়ের নৃশংসতায় 
সাক্ষীদের গায়ের কাটা মিলোতে লা 
মিলোতেই জিভফৌড়ার পাট শুরু+ বিঘত- 
খাদেক লঙ্কা গোটা পচ সাত লোহার বিশৃল 
লিয়ে কামার খাড়া। কোন মায়া দয়। না 
করে টেনে হিচড়ে আধহাত জি ঝার করান 
হয় ভক্তের । একমৃহ্র্ত দোর না করে ত্রিশের 
ছুটলো৷ ডগাগুলো জিভে গেঁথে বাঁসয়ে 
দেওয়া হয়। এফোড় ওফেশড় করে বোরয়ে 
যায় সেগুলো ৷ একের পয় এক, ভাইনে বায়ে! 
মানুষটার চোখনুটো যেন ছিটকে বৌরয়ে 
আসে । গোলাপী ঠোটদুটে। হই করে স্থির, 
একচুল নাড়ালেই জি [ছিঁড়ে দু টুকরে। হয়ে 
যেতে পারে।  এতাঁকছু, তবু একফেএট। 


রন্তও ঝরে না। 
শর। আবার ফেরে । বেলা পড়ে আসছে, 


জমিতে লটকে থাকা চড়ককাঠের লম্ব৷ ছায়া 
মন্দির ছু'ই ছুই । জিভফেখড় িঠফেশাড়ের 
ভন্বরাও আজকের দিনের জনা ভোক্তা ত্রাহ্মণের 
পিছু 1পদ্থু চড়ককাঠে প্রদক্ষিণ সেরে ঢুকে পড়ে 
গাজনের আসরে । তখন আগুনপাটের 
যোগাড়যন্ত্র শেব। আট /দশ গজ জমিতে 
কোদাল চালিয়ে ঠটি তুলে খানিকটা গত 
মতো। করা, তার তরে গুমে গুমে পোড়াকাঠ 
জলছে সেই সকাল থেকে । কাঠকয়লায় সে 
গনগনে আছের চেয়ে চৈত্র দুপুরের রোদ্দুর 
অনেক মি ওই আগুনের ওপর দিয়ে 
হেঁটে যেতে হবে ভোস্তাদ্ের, কোন কেরামান্ত 
নেই, ভেলাক দেখিয়ে লোক ঠাকয়ে বাহাদুর 
নেবার ফুরসত নেই_এদের কাছে এ কঠিন 
বিশ্বাসের প্রশ্ন । এ গায়ে যার নাম আগুনপাট, 
বিহারের ছোটনাগপুরের আদবাসী মুগডাদের 
গায়ে সেই একই রাতে আগুনে হাটার যে 
উৎসব হয়, সে পরবের আগ্তলিক নাম 
মান্ডা। জায়গায় জায়গায় একটু অদলবদল 
থাকলেও সূ ঝপারটুকু প্রার একই 

ওপারে চোখের সামনে সোজ৷ মন্দিয়ের 
শিবালিগ, মাঝখানের আগুন অনিকের 
ভোক্তার একে একে মন্দিরমুখী এগোয় । 
আগুনে পা দেবার আগের জায়গাটুকুতে পুকুরের 
জলো। শ্যাওলা ঝাঝ [বছোনে, তা আঁড়য়ে 
ভোক্তা সোল! পা ডোবায় একটি ক্লাপাতায় 
রাখ কাচা দুধে ॥ এক মুহূর্ত থাম) । তারপরই 
পা রাখে গনগনে আগুনে, আশপাশ থেকে 
কুলোর বাতাসে ছাই উড়ে. লাল আগুন ফুটে 
বেরোগন।  সাদামাট। চলার গাঁতি। চার- 
পাশের মানুষগুলো চোখে পলক ফেলায় 
আগেই আগুন মাড়িয়ে ভোত্ব। পৌঁছে যায় 
মান্দর়ের উঠোনে । বিস্ময়ের ঘোর লাগা 
ঘানুষগু'লার শরাঁর নুয়ে পড়ে মন্দিরের শিলার 
উদ্দেশো। চোখের পরখ মনের বিশ্বাসকে 
মোনার ঝাঠির ছোয়ায় জীয়প্ত করে তে!লে। 


আদিবামীদের ঠীজভফোড়, পিঠফে।ড়ের শেষে 


আগুনগাট চলতে থাকে, অন্যাদুকে চড়ককাঠে 
গড়ল শূরু। চারহাঁত গামছার ভারে ভোক্তার 
সারা শরীর ঝুলতে থাকে ছোটখাটে। তালগাছ- 
প্রমাণ উচু চড়ককাঠে । ঘুঃতে ঘুরতেই, ছু'ড়তে 
থাকে বাবায় প্রসাদী কলাটা মুলোটা। 
আদিবাসী পাড়ার সরদারদের দল [জভফেখড় 
অবস্থাতেই চড়কফাঠে ওঠে। 

সন্ধ্যা নামে, ধুলোর ঝড় বয়ে যায় কাল- 
বৈশাখীর ছোয়াচ দিয়ে । মেল! সরগরম । 
দূরের কেলেঘাই নদীর গাড় থেকে নাচতে 


নাচতে সরদ।রপাড়ার একদল এগিয়ে আসে, 


ওদের মুখে ভুরভুর করে মহুয়ার গন্ধ, মুখে 
প্রাণখোল। পরবদিনের হাসি । ওদের একে 


অপরের সঙ্গে বাধা পড়েছে! দূ হাতের পেশীতে 
ফুটে। করে দাঁড় ঢোকানো, দড়ি দুটে৷ সবার 


ভিতু। 


হাত ফুড়ে চলে গেছে'। ওদের হুশ নেই। 
ধমসা ঢাকের বোল ওদের রক্তে ফোটালের 
বান জাগিয়েছে । প। মিলিয়ে শরীর হেলিয়ে 
উদ্দাম না5 নেচে যায় । সবার হাতে বাকা- 
চোরা লাঠি, গাজনতলার ধুলোমাটিতে রন্ত 
পড়তে থাকে ওদের শরীর বেয়ে ঝেপে 
বৃষ্টি ঝরার মতো, বড় বড় ফেণটায়। 
ব্রাহ্মণ ওদিক মন্ত্র পড়ছে শিবের ধ্যানের 
'জিবাকৃসুমং সঙ্কাশং কাশ্ঃপেয়ং-.. ॥ 
পাগডাঁত বিচারে এ সব ভুল॥ সাজানো । 
নিছক আঁদমতাকে হিন্দু ধর্মের নামাবলী 
গায়ে চাপিয়ে শুদ্ধিকরণের চেষ্টা, হা সময়ে 
সময়ে ঘটোছিল আদবাসী সংস্কীতর গভীয়ে ! 
মানুষ যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা খু'জে হাতাড়িয়ে 
পায়না, তাতেই অঙ্োিকত চাপায়। জিভ- 
ফেখড়। পিঠফোড়, রজনীফেশড়ের যন্ত্রণার 
লাঘব করতে রাতভোর মদের নেশ। কিনা 
আগুনপাটে পায়ে ফোস্কাটুকু না পড়ার পেছনে 
কাচ। দুধ কি ঝএঝির মাহায্মেযের দিকে শহুযে 


আঙ্গোয় অভ্যপ্ত চোখ জাড়েআড়ে তাকায় 
তাই মাটির কাছাকাছির মানুষের বিশ্বাসেয় 
শান্তর বহরটুকু কেন হীন্ড্রিয়ে ছেগয়। পড়ে 
না। 


রাত বাড়ে ঢাকের আওয়াজ বেসুয়ো 
মেলায় হারিয়ে যাওয়। খুকাটির কানা কান্ত 
হয়ে মিইয়ে আসে, তখনো উন্মপ্ত গাঞ্রম নাচ 
চলছে, মাটি কাপে থবথারয়ে। চোখে 
পড়ে, দূরে এক সরদার ভোস্তা দ্াড়য়ে। 
একটু আগেও ওর জিভে পাচ পাটা শৃল 
বিধে ছিলে? । এখন খুলে ফেলে 'দাঁবা 
তারয়ে তারিয়ে জিলাপি [িনে থাচ্ছে। 
চোখেমুখে খুশি উপছে পড়ে । পিঠের 
য়ন্তের ওপর পোডা কাঠকয়লা আর গাজন- 


টা 
/. - জট 
তলার ধুলোর কালচে জমাট পূলাটশ | কার্তা 
জায়গাট। দেখাতেই হেসে কপালে হাতত ঠেকায় 
_বাঝার় ওষুদ বটে, ইতেই কাজ দিষে গ্য। 
হাসতে হাসতে গলার চাপার মাল। খুলে হাতে 
নেয়। এগিয়ে আসে । ওট। ও নিজে হাংত 
পরিয়ে দেবে আমার গলায়। আতিথ যে! 
ছাড়বে না। ওর মুখে ঝখঝ|লে। গন্ধ । দূরে 
জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে ওর বিশবছয়ের 
বউ। ওরা মানত করেছিল-_কোলজুড়ে 
একটা খোক। আসুক ।-*শিবে'হে ! সারাটি 
বছর ধরে ও সময় গুনছিল এ মালাটার জনে]। 
মানতের মালা ঝুপ করে আমার গলায় 
গড়লো ॥ চাগার গন্ধ গিলেমিশে যায় মহুয়ার 
ঝখকে। মশালের আলোটুকুতে ঠাহর হয়না, 
পায়ের তলায় ধুলোর বুকে ফেণটায় ফেণটায় 
কতরত্ত যুগ যুগ ধরে এ গাজনতলায় জমে 
রয়েছে। ক 
আলোকচিত্র লেখক কর্তিক গ্বহীভ 


ছৰি এ+কেছেন £ অরুণ চট্ট্রোপাধ্যায় 


নু 


সঃ 


ঠি 
০ 


ষ্ 


বীরভূমের বাউল 


অমিত গুপ্ত 


বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে বা িকসায় 


শ্রীনকেতনের পথে বীধগড়া ॥ ঝা হাতে বেশ 
কিছুটা এঁগয়ে মান্দরের কাছেই রামানন্দ 


দাসের আখড়া । মাটির ঘয়ে বাউলের 
সংসায়। দু'হাত তুলে আমন্ত্রণ_'ভস্ত বড় 
শন্ত কথা' । একতায়া হাতে নিয়ে গান ধরলো 


“আমায় কাজ ক লোটা ভোট কম্বলে সম্থলের 
নাই প্রয়োজন, কতাদনে কতাঁদকে দীনহীদের 
ভাব ধরা আমার মন_।” তারপর অঝোরে 
1কছুক্ষণ কেঁদে উঠে গাঁজ্ঞার কন্ধে সাজিয়ে 
নেয়। আবার হাসে। 

পৌষ মাসের সংক্তান্তিয় দিন থেকে তিন- 
দিন জয়দেবের কেঁদুলিতে বাউলের মেল।। 
অজয় নদের পারে সারা গ্রাম জুড়ে বাউলের 
আখড়া ঝ৷ আশ্রম । সারারাত ধরে বাউলের 
গান), শীতের ভহংকার ভাঙে বাউল পবন 
দাস। রাতির তন্ময়ত। ভেঙে ডোর হয়ে 
আসে পবন দাসের গানে । ওর ডুবকীর তাল 
ও ন!চের ছন্দ মনে বসন্ত এনে দেয়। 

আসুন গোপাল লগরে । বোলপুর থেকে 
কুড় মিনিট ঝাসে। ইসলামঝাজার যাবার 
পথে। খেত ছিরে আলরাস্তা। সামনেই 


উচু উঠ প1চলের মত [ঢাগর অন্তরালে সায়ের - 


বা পুকুর । আম, জাম, অন্থথ গাছ ঘিরে 
উন্মুক্ত ময়ধান। এখানে নিঃসঙ্গতাই একমাহ 
সঙ্গী । মাথী পৃর্ণমার জেযাতঘ্ায় এখানে মেল। 
বসে পূর্ণদাস বাউলের । অনাসময় এই 
[তারশ িঘে উদানে দেখতে পাওয়া যাবে 
পূর্ণদাসের দাদ রাধারানী দাসী ও তার স্থামী 
-ধনঞ্জয় দাসকে । ময়দানে দুটি মাটির ঘর 
সায়া বছর মানুষের গুতীক্ষায় থাকে । এই 
গ্রামেই পূর্ণদাসের বাব। নবদী দাসের আশ্রম । 
এখন এখানে থাকেন নবনী দাস বাউলের স্ত্রী 
ব্লজবাল। দাসী ও তার এক পুন্-চক্ুধর দাস 
বাউল । নবনীদাস অনেকাদন আগেই দেহ 
রেখেছেন। 

বাউল নিজেকেই সবচেয়ে যোঁশ ভালো- 
বাসে। তাই তাদের এত দেহচর্যা, এত 
বিচিত্র পোশাক-আশাক ও স্মাজজ-সঙ্জা। । 
'বাভন্ন ধরনের জামা, আলখাল্লা, পানজাবি, 
জোব্বা, মাথায় পাগাঁড়। গেরুয়া ছাড়াও 
হলুদ, লাল, বাসস্তী রং। নানান ভিজাইন। 
গলায় পুথ বা তসবীর মাল । চমতকার 
পাথর ও পশথ। বিভিন্ন আকীতির। এরা 
সংগ্রহ করে দেশ বিদেশ ঘুরে। কিংবা 
নয়দেব-কেঁদলর মেলা বা. পাথরচাপুঁড়তে 
দাতাসাহেবের মেল থেকে ৷ তুলসী কাঠ বা 
বেলকাঠ থেকে ছোট বিংবা বড়ো কাঠের 
পুথর মালা বাউলর। গলায় পরে। এর 
নাম কাষ্ঠমালা। এই কণ্ঠিমাল। [বানময় 


করেই বাউলদের বিবাহ । কেদুুলর মেলায় 
অজস্র কাণ্ঠিগালা বিক্রি হয় । দরবেশ সম্প্রদায় 
এবং ফফিরদের গলায় থাকে তসবাঁর মালা । 
দামী পাথরের তোর এই মাল! দেখতে যেমন 
সুন্দর, তেগনি ভারী । বাঁরভূম জেলার 
পাথরচাপুড় বা দাতাসাহেবের মেলায় কিনতে 
পাওয়া যায় তসবীর মালা । এই মেলা হিন্দু 
ও মুসলমান, ফাঁকর ও বাউলের মেলা। 
এখানে দাতা সাহেবের মাজার ডুষ্টব্য । মেলার 
সময় মাজারে দামী 1সন্কের চাদর দান করেন 
ভক্তরা । সারা দিনরাত গান আর গীঁজ। চলে । 
মেল৷ বসে দশ থেকে বার চৈত্র 

বাউলের গৃহসজ্জা আঁভনব। বিভিন্ন 
দেব-দেবীর ও নানারকম ছবি দিয়ে মাটির 
দেয়াল সাজানো । দেয়ালের গায়ে ঝুলছে 
একতারা, গাবগুব বা খোল । কড়োয়া, 
চিমটে, প্রেম-কাঠ এবং প্রেম-কাটারি বাউলের 
একাস্ত সঙ্গী। প্রায় সব বাউলের কীধেই 
ঝুলতে দেখা যায় ছোট একটি ঝোল, যাকে 
বলে অচলা ব৷ ডেখ। ঘরের সামনে তুলসী- 
মণ্ড। বাউলদের যেখানে সমাধি দেওয়া হয় 
সাধারণত সেখানেই আশ্রম গড়ে ওঠে। 


টানটান কিংঝ। বিশ্রামের শেষে বিশ্বনাথ দাস 
ও তার ছেলেদের-আনন্দ ও নীতুর-গলায় গান 
শুনে ইচ্ছে করবে আজ থাক যাওয়া । মনে 
হবে ঘরের পারে দীঘ, দীঘির পারে রেল- 
ল/ইন। মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসেল, 
ইন[জনের ধেখয়া, আিমানী মেঘ [কিংবা দ্ধূ 
ডাঙ। কৈশোরের স্মৃতি বয়ে আনে । 

গোপন কিছু মনের কথা কিংবা দেহের 
খবর জানা ষায় বাউলের আলোঠনার মধ্যে 
দিয়ে। মানুষের প্রতি মানুবের আসা 
আস্তত্ের জন/ই এই ব্রহ্ম মনের মানুষ 
িংরা প্রেম বিষয়ক রহসাময় তত্ব £দয়ে বাণ্তব 
জীবনকে আরেকঝার যাচাই ফরা ফেতে প্ণরে। 
স্ছন্ধে অবসরের কটা দিন কাটতে পারে 
মাটির ভিটে, খড়ের চালের আস্তানায় । £কংব। 
গান শুনে বিভোর হয়ে থাকতে পারেন যেমন 


খাঁশ। জীবনের একঘেয়েগী কাটিয়ে উঠে 
যৌবনের গতি পাওয়। যায় । অভাব, দ্ন্দে 
সংকট, শ্রম, ভালবাসা, সমস্যা এবং 


সহনশীলতার ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকার অনা 


এক অর্থ এখানে ধরা দেয় । 
আলোকচিত্র £ বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায় 


॥ ৮ এ 
বিশ্ছনাথ দাসের ঘরে একষার পৌছে 7 
৮ 


িরে আসতে মন চাইবে না । দওয়ায় 
হাতে বোন। পাড়ের আসনে বসে ওর 
স্তীর হাতের রাম্লা, মাটির দোতলা 
ঘরে পারচ্ছন্র শষায় ২ 


মেষ £ মাঝে মাঝে অসুচ্থতা মানসিক শাস্তি 
নষ্ট করবে। আহর্থক অবস্থার উন্নাত 
হবে বেশ কিছু সঞ্চয় হবার সপ্তাবনা। 
বর্মস্থলে কারণ অসহযোগিতা সাময়িক 
বিগাকে ফেলতে গারে।  আয়বৃদ্ধির 
ইংগিত । মেয়েদের কর্মস্থলে কোন 
সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাক প্রয়োজন । গার 
ঝাঁরক ক্ষেত্র অশুভ বন্ধুদের সঙ্গে 
মনোমালিন) | মেয়েদের কোন প্রিয়জনের 
সঙ্গে মনাস্তর। স্তীর কোন রোগ বাড়তে 
পারে। সম্তানদেয় দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়। প্রয়োজন । বিশেষ কোন ব]স্তর) 
সংল্পশ আত্মিক উন্নাতয্প সহায়ক হবে। 
ব্যবসায়ীদের অশ্ভ। এই জগ্রের জাপ্তক- 
জাতিকার অথলাভ। 

বষঃ আকাস্মক অসুস্থতা বেশ বিপাকে! 
ফেলতে পারে ॥ পক্ষ মাঝামাঝি সময় 
থেকে আঁথক অবস্থান ক্রমিক উন্নতি । 
কর্মক্ষেত্রে নতুন কোন ঝামেল। দাঁথদ্থায়ী 
হবার» আশংক।। ঠেয়েদের কর্মক্ষেত্রে 
্বীয় প্রচেষ্টায় বাধা । মোটামুটি আয়- 
বুদ্ধি । পণারবা/রক ক্ষেতে কোন বিষয়ে 
আশাভঙ্গ। কোন বন্ধুর অযাচিত সাহায্য 
পরিণামে শুভ । অবিঝাহতদের বিবাহ 
বাঃপারে যোগাযোগে বাধা ॥ সন্তানদের 
কারও শস্য সম্পকে দুশ্চিন্তা । 
বাবসায়াদের নঙুন বিনিয়োগে বাধ) এই 
লগ্নের জাতক-জাতক;র মানাসক অশান্ত ॥ 

মিতুন £ শরাঁর মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। 


আর্থিক ব্যাপারে আনশ্চয়তা। কর্মক্ষেত্রে 
নানান ঝামেলা সত্তেও নিজ মতে 
আবিল থাকা প্রয়োজন । আয়বৃদ্ধির 
প্রচেষ্টায় আংশিক সাফলা। মেয়েদের 


কমছুলে গুতিকূল অবস্থা বিব্রত করবে। 


পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বজন-কলহ ও 
বিরোধ।  প্রতিযোগতামূলক  কর্ণে 
সাফল/। মেয়েদের আঁথক ক্ষতি। 


কোন প্রিয়জনের আকস্মক বিয়োগ হতে 
পারে। বাধসায়ীদের পক্ষ মাঝামাঝি 
পধন্ত সময় অনুকূল নয় এই লগ্মের 
জাতক-জ।তিকার অপযশ । 

কর্কট £ পুরনো কোন রোগ বাড়তে পারে ॥ 
ঝায়ের চাপ চললেও ভাল সপ্ত আশ। 
করা যায়। কর্মক্ষেত্রে শনুরা। সীয় 
হবে।  থেয়েদের বর্মক্ষেত্রে কোন 
যাপারে দুনম হতে পারে । নান! ভাবে 
আয়বৃদ্ধর সন্তাবলা। পারিবারিক 
ক্ষেত্রে কোন সমস/ার হঠাৎ সমাধান ॥ 
মেয়েদের মানাসিক উদ্বেগ । দাম্পত। 
জীবনে সাময়িক অশাম্তর আশংকা ) 
জাম, বাড়ি করয়াবক্তয় ব্য।পারে নতুন 
যোগাযোগ । ব্যবসায়ীদের অর্থ- 
সক্রান্ত ঝমেল। । এই লগ্গের জাতক- 
জাতকার ধনবৃদ্ধি 

সিংহ £ শলীর নিয়ে তাল্পস্ব্প দুশ্চিন্তা । 


ত 


৯ 4 
[ এপরিল ১৬ থেকে ৩০] 
ছোটখাট দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাবধান । 
ঝায়াধক্য চলবে। সয়ের প্রচেষ্টা 
সফল হবে না। কর্মক্ষেত্রে শরুপক্ষের 
তৎপরতা সত্তেও সুনাম ও পদম্ধাদ। 


অক্ষুপ্র থাকবে । মেয়েদের কর্সঙ্ষেতর 
নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। ভাল- 
রকম আয়বৃদ্ধী আশা করা যায়। 


1বশেষ কোন প্রিয়ন্রন ভুল বোঝবার ফলে 
পারবারক ক্ষেত্রে অশান্তি। মেয়েদের 
প্রেম-প্রণয় ঝাপারে আত্মসম্মান গ্ষুপ্ন হতে 
পায়ে। বাবসায়ীদেয় নতুন ঝামেলা ! 
এই লগ্মের জাতক-জাতিকার লাভ | 
কনা £ শয়ীর অশ্াম্তর কারণ হবে। 
সামান্য অসুচ্ইতাও মারাখ্মক হতে পারে ॥ 
আয়-ঝ/য়ে সমতা না থাকলেও অপ্প- 
বিস্তর সঞ্চয় হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির 
পথে বাধা । গেয়েদের কর্মাঞ্ষাতে আতি 
প্য় ঝ৷ বিশ্বস্ত কেউ ক্ষাতি করতে সচেষ্ট 
হবে। আয়বৃদ্ধি আশ। কর যায় না । 
পারিবারিক ক্ষেত্রে গ্ভীর কঙ্গে স্থামীর 
মতের প্রচণ্ড আগিল।  করম্প্রারথীদের 
সামায়ক ফোন যেঃগাযোগ ঘটতে পারে ॥ 
বঝাবসাযীদের ক্ষতির আশংক। । এই 
লগ্ের জাতক-জাতিকার হঠাৎ অর্থনাশ ৷ 
তুল। £ শরীর সম্পর্কে হুসিয়ার থাক। 
দরকার । সপ্চয়ে বাধা, যর আয় তত 
ঝয়। করমস্থুলে গুরুত্বপূর্ণ কোন বগারে 
কারও আকাস্মক সহযোগতা ৷ যেয়েদের 
কমস্থলে প্রতিযোগিতাম্লক কোন ঝাপারে 
অসাফল্য। সামানা আয়বাদ্ধ হতে 
পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাই- 
বোনেদের সঙ্গে মতের আমল । দাম্পত্য 
জীবনে অশাস্তি। বন্ধুদের ফোন কোন 
ক্ষেতে এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল । 
জামজম। ক্রয়ের ঝাপারে ঝুণীক নেওয়া 
ঠিক হবে না। ব্যবসায়ীদের নতুন 
ঝামেলা আসবে । এই লগ্রেক জাতক- 
জাতিকার মানাঁসক অশান্ত । 
স্শ্চিক £ স্বাস্থাহানির আশংকা । সন্চিত 
অর্থে টান পড়বে, সপ্চয়ের জাশ। দুরাশ। ॥ 
কমস্ছলে কোন বিষয়ে দ্ুত সিদ্ধান্ত 
নেওয়। ঠিক হবে না। মেয়েদের কর্মগুলে 
অশান্তি নতুন দিকে মোড় নেবে | আয়- 
বাদ্ধতে বাধা । গারিঝরিক গ্গেন্র 
অশুভ আস্মীযস্ব্জনের! ভুল বুকবে॥ 
মেয়েরা বঙ্ধুদের ছারা হতাারত হতে 
পারে। কোনো পুর তাড়নায় 
সম্মানহানি হতে পারে॥ বাবসায়ীদের 
বকেয়া টাকা। উদ্ধার হবে। এই লগ্ের 
জাতক-জাতিকার কমে বিলস্ে সাফল। ॥ 
ধন 8 স্াস্থা ভাল চলবে । পুরনে। কেনে 


রোগের আকস্মিক নিবৃন্ত। সয় 
হওয়া মুশীকল।  বর্মগ্থলে হাজারো 
ঝামেলায় বিরত হবার সন্তাবনা। কোন 
ফোন ক্ষেত্রে কর্মছতিও হতে পায়ে। 
মেয়েদের কর্মস্থলেও সময় প্রাতিকূল। 
পারিঝারক ক্ষেত্রে পুরনো কোন সমস]ার 
অভাবনীয় সমাধান। ভাই-বোনেদের 
সঙ্গে মনোমালন/ হেতু মানাসক তাশ।স্তি। 
মেয়েদের বিয়ের ঝাগারে সহজ যোগা- 
যোগ হবে । লটারিতে সামান। লাভ হতে 
পারে । বাবসায়ীদের মন্দ। চলবে । এই 
লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফলা। 

মকর £ ভাল-শন্দ মিলিয়ে চলবে শরীর । 
সন্ভিন্ত অর্থ ক্ষয় ভাল রকম" খণও হতে 
গ্রে ।  বর্মক্ষেতে পারিবর্তনের ভাল 
সুযোগ আসতে পারে পক্ষের মাঝামাঝি ॥ 
মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও উন্লাত। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে ছোটখাট বিষয়ে পুধল 
অশান্তির আশংকা । ভূৃতাদের দ্বারা 
ক্ষতির আশংকা । মেয়েদের আকস্মিক 
কিছু অথণ্রযাপ্ত । প্রেম-প্রণয় ঝাপ।রে 
মেখেদের ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়। 
প্রয়োজন ॥ ঝ/বসায়ীদের নতুন ঝামেগা, 
আর্থিক ক্ষতি। এই লগ্গের জাতক- 
জাতিকার ভ্রমণ । 

কুস্তঃ শরীর নিয়ে পক্ষ জুড়েই চলবে 
দুভাবন।। আর্থক সমসা। জটিলতর 
হবে। সন্চিত ধনক্ষয়। কর্মক্ষেতে 
নান। দিক থেকে৷ অশান্তি, সম্মানহানি। 
মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধা। 
সমান) আয়বৃদ্ধি হতে পারে। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন মনো- 
কষ্টর কারণ হবে। বঝুদের কাছ থেকে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিত। পাখনা যাবে । 
মেয়েদের আগুনের থেকে বিপদ আসতে 
পারে। প্রতিযোগিতামূলক কাজে দেরিতে 
সাফল্য। ব্যবসায়ীদের লাভ । এই লগ্মের 
জাতক-ন্জাতিকার স্বীয় প্রচেষ্টায় বাধ। ৷ 

মীন ঃ শরীর নিয়ে ভালরকম বিব্রত হতে 
পারে। ছোটখাট অসুস্থতা ভীষণ 
আকার ধারণ করতে পায্সে। সপ্চিত 
অর্থে মাঝে মধ টান গড়বে। বর্মস্থলে 
কোন বিষয়ে নিজ 1সদ্ধান্তে আবচল 
থাকা প্রয়েজন । মেয়েদের পক্ষশেদের 
দিকে. পাঁরবর্তনের নতুন কোন সুযোগ 
আসতে পারে। আআয়বৃদ্ধি বিশেষ 
আশ] করা যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্রে 
আনেক সমস/র সমাধান ; কোন ক্ষমত।- 
শালী বান্তর কাছ থেকে আফাসাক 
সহযে।গিতা। আসতে পারে । ভৃতাদেয় 
থেকে সাবধান । মেয়েদের অকারণ 
দুনাম | ব্যবসায়ীদের ক্ষতি । এই লগ্গের 
জাতক-ঞ11তকার বন বগ্ডেদ ॥ 


£ 


গত দশ বছরে মুন্তপ্রাপ্ত বালো৷ ভুবিয় 
মেট সংখ্যা ২৯৩। এর মধো জনীপ্রয় ছবর 
সংখণ। গোটা পণ্যাশ | অর্থাৎ প্রায় ২৫০টি 
ছাবকেই দর্শকের পাঁরত্যাগ করেছেন । 

কেন এমন হয়? ২৯৩টির মধো ২৫০টি 
হুবিই ঝাতিল হয় কি কারণে; অথচ এমন 
তো কয়েক বছর আগেও ছিল ন)। 

কমতে কমতে গত দশকে মুস্তপ্াগ্ত বাংলা 
ছাঁবয় সংখা দু'বছরে দাড়িয়েছিল ২৫টিতে। 
1৭২ ও ৭৫ সালে এ সংখাক হাবিই মুস্ত 
পেয়েছিল । ৯৭৭ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয় 
৩৮ কিন্তু তাতে আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই, 
কেনন। তার পরের বছয় এঁ সংখ) নেমে আসে 
৩০টিতে । সার সন্তর দশকে মুমতপাপ্ত 
বাংল। ছাঁবর গড় সংখা হলে। ২৪টির মতে।। 
বছরে ২৪ বা মাসে দুটি করে । 

আশ্চবের ঝা/পার-_সেগুলিও দর্শকরা 
দেখেন না। দর্শকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। 
মনের মত ছাঁব না হলে তারাই ব| পয়স) 
খরচ করে দেখবেন কেন? 

অথচ দেখুন দাঁক্ষণ ভারতকে সেখান- 
কার ছাবর সংখ্যাই শুধু নয়, ছাঁবর মানও 1ক 


দুত উন্নাত লাভ করছে। 

তলকাট। একবার দেখুন। ১৯৭৯ 
সালে সেনসায়ের ছাড়পত্র নিয়েছে তামিল 
ছাব ১৪০, তেলেগু ১৩৩টি, ম্যলয়ালম 
১৩১টি, হিন্দি ১১৪টি, কানাড়ি ৫৯টি 
গুজরাটি ৩৮টি আর ঝাংল। ছবি ৩৭টি 

এ তালিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়, 
আগরা কত পিছিয়ে পড়ছি । দিনের পর 
দিন বাংল। ছবির সংখ) কমছে. কমছে তার 
দর্শক সংখা।। এ অবস্থায় একই মানের 
বছরে পঞ্শট। ছাঁব মুক্ত পেলেও আদতে 
লাভ কিছুই হবে না. ফ্রপ ছাবির সংখ। কিছু 
বৃদ্ধ পাওয়া ছাড়া। এখন এমন দর্শক 
তোর হয়ে গেছেন যায় বাংল ছবির নাম 
শুনলেই নাফ কুচকে খারাপ কোন মন্তব্য ছুড়ে 
দেন। এদের সংখ ক্রমশই বাডছে। 

মূলত দায়ী কছু অক্ষম পাঁরচালক ৷ 

তারা নিঞ্জেদের অজান্তেই বিপুল হায়ে ফ্ুপ 
ছবি নির্মাণ করে এমন দর্শক তৈয়ি বয়ে 


ফেলেছেন । জনসংখ। বাড়ে, বাংলা ছবির 
দর্শক বাড়ে না কেন? বাড়বেই বা কি করে 
বর্তমানে শততকয়। ৮৫টি ছবিই দেখার 


অযোগ) ।  ফজনেরই বা এত সময় আছে যে 
ভাল ১৫টি ছাঁব বেছে নিতে এাগয়ে 


আসবেন 2 বাছবেনই বা ক করে? 
কেন বাংল৷ ছাঁব ফ্রুপ করে) আসুন 


এবারে দেই কারণগুলো দিকে চোখ রাখি ॥ 

অযোগ্য পরিচালনা £ কেউ যদ ৩শ্ব 
বারেন বাংলা চিত্জগতে কোন কাজটি সব 
থেকে সহছ্ে কর৷ যায়, তাহলে তায় একটিই 
উত্তর_চিত পরিচালন) । 

টেকানকল বিভাগগুলো, তো বটেই, 
কোন কোন ননটেকানফাল বিভাগে কাজ 
করতে হলে আপনাকে গীগডের অনুমতি 
নিতে হবে। কখনও কখনও বেগ/তার প্রমাণ 


ছু ভি 
৬ 


বাংলা ছবি এত 


_ ফ্লপ করে কেন? 


ভাস্কর চৌধুরী 
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দেবার'জন) আপনাকে পরীক্ষাতেও বদতে 
হবে। অথচ পারচালক হতে গেলে কেন 
যোগাতা আপনার না থাকলেও চলে 
শুধু একটি গুণ আপনার থাক৷ দরকার । 
হলো প্রযোজক পাঝড়ানো । ঠিক হত 
প্রযোজক গাকড়াতে পারলে কোন কাক্ত না 
জানলেও আপনি রাতারাতি চিত্ত গরিচালক 
হয়ে যেতে পারবেন ॥ 

এ ধরনের ভেজাল পরিচালকেই সংখাই 
এখন সব থেকে বোশ। আর এদের হাতে 
পড়ে বাংল। ছবি ক্রমশ সংখাায় কমছে। 

যেকোন কাজে, বিশেষত চিন্রনির্ণের 
ক্ষেত্রে আভন্ঞতা একট মগ্তবড় মূলধন । এর 
অভাব রয়েছে বলেই অনেক বাংলা ছি এখন 
হালে পানি পাচ্ছে না। নামী-দামী শিল্পা 
িয়ে কিংবা ছাঁব ডিন করে? ব্যবসা হচ্ছে 
না। 

অনেকে হয়ত দু' একট] উপম। তুলে বলতে 
পারেন, অমুক নতুন পাঁর5:লকের তো কোন 
অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহলে ওর হাব দর্শকেরা 


[ানলেন কেন; হল ভূ করে দিলভার 
জ্াবাল হলো। ক করে ? 
অনুবাক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ক মন 


দূ একজন ভাগ্যবানকে খুজে বের কর বাবে 
নাঃ যাবে। তাদের সাফলেক গেপন 
কথাটি হলো তাদের সহকা। খুব 
আঁভিজ্ঞ কোন সহকারী পারচ 
করে অমন ফল কেউ কেউ 
এমনও দেখা গেছে, পরিচালক ক্রে.কে নেই, 
অথ শুটিং চলছে । কিংবা পঃর5ঃলক ফ্োরে 
থাকা সত্তেও হয়ে আছেন দির্বক কাজ যা 
করার তা করছেন৷ এ প্রন সহকারী ঝ৷ 
সহযোগী পারচালক ॥ এ ভেঃরেই সাফলোর 
সিংহররণর দূ একজন স্পর্শ করেছেন । কিন্তু 
ত। বারবার হয় না। অচরেই নান। কারণে 
মতাবরোধ শুরু হয়ে যায় সহকারার সঙ্গে। 
বাস, পারচালকটিও কান: হয়ে পড়েন । 

তাহলে ক বলা চলে, শুধু আভিভ্রতা 
থাকলেই ভাল পারগালক হওয়। বায় £ মোটেই 
না। বহু আভন্র সহকারী পারচালক 
স্বাধীনভাবে ছবি করতে এসে ত৷ হলে ডুবতেন 
না। আসলে, চিত্রনির্মাণের ক্ষে৫েও মাতা" 
জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । ওর অভাব ঘটলেই, 
সব গেল। বেশিরভাগই এ সত্য কথাটা 
বোঝেন না, কিংব। মানতে চান না, আবার 
অনেকে বুঝতে পারলেও তা ফাজে লাগাতে 
পারেন না। 

সেই সঙ্গে সাহসের অভাব তো আছেই । 
লাহস করে, অগ্রণী হয়ে কিছু করব এ ইচ্ছাট। 
অনেক পরিচালকের গনে থাঝলেও তার। কিন্তু 
কাজে ত। প্রয়োগ করেন না। বিপদ আসার 
সপ্তাবন। দেখলেই তার৷ সযক্ে চিরাচারত পথে 
হাটা শুরু করেন। 

“যে যে কারণে অতীতে কোন ছা জন- 
ন্প্রয়ত। পেয়েছিল, অতএব এস আবার সেই 
স্্র কারণগুলোকেই কাজে লাগাই, । এই হয় 


পেহেছেন 


তাদের গৃূলবাক!। কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হয় 
না। অবশ্য এ ঝাপারে শুধু পাঁরচালকদের 
দোষ দিলে অন/য় করা হবে। কিছু প্রযোজক 
এবং ধর্মতল। পাড়ার কিছু পরিবেশকও এর 
জন। দায়ী। তার অনেক সময় পারচালঝকে 
তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ্ত করতে বাধা করান। 

এ প্রসঙ্গে গত বছরের একটি ঘটনার কথা 
মনে পড়ছে । কোন একটি ছবির শেষাংশে 
ছিল নায়ক মার। যাচ্ছে। গল্প অনুযায়ী 
তাই হতো বাস্তবোচিত। কিন্তু প্রযোজক ও 
পারবেশক আবদার ধরলেন, না নায়ফকে মার। 
চলবে না, ওকে যেমন ভাবে হোক বাচিয়ে 
তুলতে হবে। না হলে গ্রামবাংলার দর্শকের। 
ছবিউ। দেখবে না। আর মফঃম্বল লা দেখলে 
তে। ছবি,ডুবলো। পারিচালক অনেক ভেবেও 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে অ:সতে পারলেন না। 
তখন উন করলেন কি, নায়কের মৃত্/ হওয়া 
এবং মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়। এ দুটি 
দৃশাই টেক করে রাখলেন। ছবিটির মুস্তির 
দিন দর্শকের।৷ দেখলেন ছবিয় নায়ক মার! 
গেলেন । কিন্তু গরব্তী শো-এর দর্শকেরা 
নায়ককে বেচে থাকতেই দেখলেন । 

সম্প্রতি তো একট। জানিস টালিগঞ্জ 
পাড়ায় হামেশাই ঘটতে দেখ যায়, তা হলো৷ 
হুবি মুস্তর পরে সেই ছবির পুনয়ায় শুটিং 
করে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়। । উত্তরোত্তর 
এ সংখ্যা বেড়েই চলছে । 

খ) কাহিনী ও চিত্রনা্ট্যের ত্রটি ঃ 
সব কাহিনীরই ছবি হয় না। এটাও বোঝেন 
খুব কম মানুষ । ফলে, অপাং্ত্ে় কাহনীর 
চ্তির্প দেখতে বসে দর্শকেরা হন বিরন্ত। 
আবায় ছাঁবর প্রয়ে/জনের ধুয়ে। তুলে সুন্দর 
খস্পকে এমন বিচ্ছির কয়ে ভোলা হয় যে 

বেশিয়ভাগ দমফ়েই সে ছবি দর্শকদের আনন্দ- 
দানেক্ বদলে দূঃখই দিয়ে থাকে ॥ 

বাংল। ছবির কাহিনী থেকে গ্রাম বাংলা 


অনেক আগেই বিদায় (নয়েছে।  আধকাংশ 
ছাঁবই হয় এখন শহরাভান্তক ! সো-পাউডার 
মাথানো। মোট। দাগের গল্প। বাস্তবের 


ছেণওয়। তাতে থাকে ন। বললেই চলে। অথচ 
বছর বারো আগের ঝাংল ছাবতেও দ্বকীয়ত। 
ছিল। তাই সেসব ছাঁব মুন্ত পেলে লোকে 
আজে। ভিড় করে দেখেন। দেখা ছাব 
একাধিকবার দেখতেও তাদের কুষ্ঠা নেই। 
কিন্তু নতুন ছবি হলেই তারা পিছিয়ে যান। 
ত৷ বলে কি গ্রামাভাত্তক বাংল। ছবি হচ্ছে 
নাঃ হচ্ছে, তবে স্বই সাজ।নো গোছানে। । 
যায় মধ্যে থেকে গুকৃত বা বাপ্তব গ্রামকে খু'জে 
পেতে গেলে রাঁতিমত গবেষণ1 করতে হবে। 
প্রাণের স্পর্শ থাকে না বললেই চলে । ভরসার 
কথা__হাওয়া বদলাচ্ছে । ইদানীংকালে 
মুষ্টিমেয় যে কটি বাংলা ছাঁধ না প্রয়ত। 
পেয়েছে, তার বোশরভাগই গ্রামভান্তক। 
বাংল। সাহিতো অক্তস্র কাহনী ছাঁড়য়ে 
আছেযা দিয়ে সার্থক চলচ্চিত্র তোর করা 
যায়। প্রাত বছরই আট-দশট। সাহত্য- 


হু 
রি 

ঙ্ 
ঝি 

্ 
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শনর্ভর কাহিন] নিয়ে ছবি তোর হয়ে থকে । 
কন্তু তার আঁধকাংশই হয় শিব গড়তে ঝাদর 
গড়া? 

এমনটিই হয়, ফেননা অনেকেরই জানা 
নেই সঙ্গ কাহনী থেকে ছাঁব হয় না। এবং 
বি ভাবে চিন্রনাট্য ভোর করলে ত৷ দর্শক 
মনোরঞ্জনের উপকরণ ইয়ে উঠতে পারে এ 
বোধাটিরও বড় আনব । 

কোন আরট 1লম তোর করা যেমন শর্ত 
কাজ ঠিক ততখানি শন্ত কাজ হলো কেন 
সাক কমারাশয়াল ছবি তোর করা। যে 
কোন ছাঁবিরই মেরুদণ্ড হলে। চিনাটা। সেই 
ভিন্নাটে।ই গলদ থাকলে চলবে কেন 2 

[িনয় চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য ও 
নৃপেন্দ্রকৃ্ চট পাধায়ের পর সার্থক 1চ্ত্নাটা- 
কার জন্মালেন না৷ বাংলাদেশে । এরা অজস্র 
ভালো। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন । একটা 
সময় তো নুগেনবাবু একাই ঝচিয়ে রেখে- 
ধছলেন টাপরগঞ্জ পাড়াকে ৷ কিন্তু তারপর 
সব শূন্য। এখন ট্যালগ্জ পাড়ায় সার্থক 
চি্নাটাকার নেই বললেই চে 

তাই দেখা য/য়, বাইরে ভাল স্কিপউ 
রাইটার না থাকার দরুন অনেক অক্ষম 
পাঁরচালক নিজের ছাঁবর চিবাট। নিজেই 
তোর করে নিচ্ছেন । এর প্রাতীত্তধা কি 
হচ্ছে তা তো সবারই জানা । 
গ) বোযৰের অক্ষম অনুকরণ £ 


টালগল গাড়। আয় যাই পারুক বোনবের 
সন্তা ছাবগুল।র সর্থক অনুকরণ করতে 
পারলো না! আর সার্থক না হওয়ার দরুন 
ভা হয়ে উঠলো ভাঁষণভাবে হাসাকর অক্ষম 
অনুকরণ । সন্তর দশকে এ ব্যাপারটা খুবই 
বেড়েছে । 

'হামানুষ' হাঁবাটি সফল হবার পর দলে 
দলে পারচালকেরা এ জাতীয় সন্তায় ঝাঁজ, 
মারবায় এক সহঞ্জ রাস্ত। খ'জে পেয়োছিলেন। 
কিন্তু তারা৷ গানীন বোগবের ছবির মত 
কলাকৌশলগত উৎকর্ষ যায় দবুন ফোন 
কিছুই তেগনভাবে দান। বাধল না। হিন্দি 
ছাবির দর্শকদের তো. তারা পেলেনই লা, 
উপরন্তু বাংলা ছবির নিয়ামত দর্শকদেরও 
তা হারাতে লাগলেন । প্রায় সবকাট 
ছাঁবই সুপ হলো। ভীষণভাবে! অগানুষের 
পর বোমবে এবং মাদয়াজ থেকে এই জাতীয় 
আরে কয়েকটি ছবি মস্ত পেয়েছিল । 'কন্তু 
সেগুলে। তেমন চললে। না॥ কেন চললে। 
না, ত৷ নিয়ে তশ্ব উঠতে পারে । 

আসলে বাংলা ছাবর নিয়মিত দর্শকেরা 
হান্দি ছাঁবর অনুকরণে বাংল। ছ'ব একদমই 
পহন্দ করেন না॥ তাঝা চান ঝংপার 1*প্পী 
1নয়ে বাংলার গপ্প। মারমা, হৈ-হট্র- 
গোলের ছাব তাদের মনেঃমত হয় না । আবার 
এ সব বিগ বাজেটের ছাঁবগুলোর 1বগদ 
হয়োছিল তারা হান্দ ছাবি দেখায় নিয়াসত 


বাঙালী দর্শকদের মধ্যে কাছ গেলেও বিপুল 
সংখ/ফ অবাঙালী দর্শক এ সব ছাব নেনানি 
য্লত ভাষাগও কারণে । 

এখন এ অগ্চগ তনুকরণের গ্রবণত। 
কমেছে । তবে একেবারে বায়ান । 

ঘ) বৈচিত্র্যের অভাব ঃ সব শ্রেণীর 
দর্শকদের মনোরঞজনের মত উপাদান বাংলা 
ছবিতে খুব কমই থাকে । দর্শকদের মধ্যে 
।1বাঁভন্ন বর মানুষজন থাকে । বেউ শিক্ষিত 
কেউবা আশাক্ষত আবার কেউ অর্ধ শাক্ষত। 

এই সব ভিন্নঝুঁচর মানুষদের আনন্দ দানের 
উপকরণ কট ছবিতেই ঝাথাকে । কোন 


ধরনের ছবি কয়ে সবশ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ 
দেওয়া যায়, তা টালিগঞ্জ গাড়ার অনেকের 
কাছেই পারস্কার হলেও তার। ত৷ নয়ে চত্তা- 


ভাবন। ঝরেন না। 
সং্থক ব্যবসায়িক ছবি তখনই হয় যখন 


তাতে বৈচিন্য থকে । 


নাটক তর ক 


গাণের বাবহার*সব বিছুই হ্রায়শই এলোমেলা 
হয়ে ঝায় বাংলা ছবিতে । 

1) অন্থম্ত কলাকৌশল £ এখনও 
উালগঞ্জপাড়ায় কাজ হয় মান্ধাতা আমনেক় 
বন্তরপাঁত নিয়ে। নড়বড়ে ভাঙাচেরা ক্যামেরা, 
মরচেধর। শব্দগ্রথণ যগ্র এসব আজো ঝাংল। 
ছবির সঞ্ঈ ছাড়োন।। চট কয়ে ষে ছ'ড়বে 
তাও মনে হয় না। ভ।বতেও অবাক লগে 
এই আশি সালেও ক॥েরার অপ্রতুলতার 
জন। ছাবির শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। 

একথা অস্বীকার করার ফোন উ্রপায় নেই 
বে বাংল। ছবির কলাকুশলীরা অনেকেই কাজ 
জানেন এবং বোঝেন । আবার এক্স উলটোটি- 
ও আছে। যারা জানেন তারা সুযোগ এবং 
উপকরণের অভাবে যোগাতার সাক নিদর্শন 
দখাতে পারছেন না। কলফাত। থেকে 
বামবাই গিয়ে অনেক কলাকুশলী হিন্দি 
হবির ফাঁরগার দিকাটিফে শাসন করে 
বড়াচ্ছেন। 

এত অসুবিধার মধ্যে কখনও কখনও বাংলা 
বি টেবনবাল কাজে অনেককে চমকে দেয় । 

সবগুলো। সাধারণত নামী পারচালকদের 

হাবতেই দেখ যায় । বিস্তু সাধারণ বাংলা 
হব কলাকোৌশলগত মান খুবই নিশ্প্তরের । 


যান্ক অভাব রয়েছে ঠিকই, তবু এরই মধো 
যে মানটুকু রক্ষা করা৷ যায়, তাও পাওয়া যায় 
না। এখনও এমন টচত্গ্রহণ করা হয়ে থাকে 
তা দেখে রাত্র ঝ৷ দিনের তফাত তেমন বোঝ] 
ঘায়না। এ সব দিকে মনোযোগী হওয়া ক 
আঁবলম্বে উচিত নয় 

-চ) প্রচারহীনভা.ঃ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে 
গ্রচার একাটি উলল্লথযোগ্য বিভাগ । কিন্তু 
এর গুরুত্ব বোঝে কজন 2. বিশ্ষেত বাংলা 
হবির গরিবেশুককুল এ সম্পাক অধিকাংশ 
সময়েই সজাগ থাকেন না । ফলে এক রকম 
প্রচারহীন অবচ্ছাতেই মুন্ত পায় বাংল) ছবি। 
নিয়ম অনুয়ায়ী 1কছু পোসটার, কিছু ব্যানার 
মুক্তি পাওয়ার আগে ঠিকই দেখ যায়, কিন্তু 
ত। বেশিরতাগ সময়েই ছবির ব্যবসার ক্ষেত্রে 
তেমন কাছে আসে না। 

ছাবর [বিষয় কিংবা এ ছাবির অন্যতম 
আকধণ কি তা এ সব বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে না। সুতরাং আগ্রহীরা ফখপরে পড়েন? 
এঁ সব নিকৃষ্টমানের পোসটার ব। বানার দেখে 
এক ধারণ! লিয়ে দশক হলে ঢুকলেন, ছুব 
দেখে তার সেই চাহদ। ঝা ধারণা সাতিঃ না 
হওয়ার জনা নিরাশ হলেন । 

এ দশকটি আরে। পাচজনকে ছা সম্পরকে 
বললেন নিজের নিরাশ হওয়াব কথা। এ 
বাজে দস্তব। খুনে পা১টি দর্শক ছবিটি দেখলেন 
না। আসলে ক্ষতি হলো বাংলা ছবির । 

তবে আশার কথা এ ধরনের সর্বলাশ। 
গ্রচার কখনও ঝাগক আকার ধারণ করেনি। 
শ্রুতি বর কয়েকটা ছবির ক্ষেত্রেই এনন ঘটে 
থাকে । এ কথাও ঠিক যে বাংলা ছাঁবর 
প্চারবন্ত গল খুবই দূর্বল । একটু রুচিবান 
ঝা শিক্ষিত হঝার সাঁদচ্ছা থাকলে এ বাবস্থার 
মধ্েও প্রচার মাধামগুলিকে আরো সুগ্থ-সবল 
করে তোলা যেত । 

ছ) নতুন মুখের অভাব £ নতুন মুখ 
বা নতুন শিল্পার আভনয় দেখতে?কায়ই না 
ভাল লাগে। হিন্দি ছাঁব দেখুন সেখানে 
নিত্/ নতুন মুখেয় সমারোহ । অথচ বাংল) 
হুবি ক্রমা়ে পুরনে। কাপুন্দাই ঘেটে চলেছে । 
একই আভিনেডা, আভিনেত্ী, একই সুরকার, 
একই শিল্পীয় আভিনয় এবং গান দেখতে ও 
শুনতে শূনতে প্রতিটি দর্শকই আজ ক্লাস্ত ও 
বিষম হয়ে পড়ছে । 

অথচ সার্থক নতুন মুখকে স।গত জানাতে 
দর্শকের। কখনও ফার্পণ/ করেন না, এ কথাটির 
সত/ত৷ বহুবার প্রমাণত হয়েছে । 

আসলে সাহসের অভাব। নতুন 
প্রাতভাকে দর্শকদের সঙ্গে পাঁয়চিত ক়াতে, যে 
সিচ্ছা ও সাহসের প্রয়োজন হয় বাংগ। হাব 
শ্রযোজক ও পরিচালকদের এধো তার অভাব 
খুবই প্রকট। মুষ্টিমেয় কয়েক্জন পরিচালক 
নতুনদের সুযোগ দেবার জন! এ[গয়ে আসেন ) 
কিন্তু ইদানীং তারাও যেন কেমন গুটিয়ে 
গেছেন। বহু পয়াচত পথ পারকরমাতেই 

তাদের বান্ত থাকতে দেখ যাচ্ডে। এ লক্ষণটি 


গচিয়শ্তন" / সাগত।-মুণাল' 


খুবই খারাপ ! 

মোটামুটিভাবে এ সাতটি বিষয়ই বাংল। 
ছাঁব না চলার অনাতন কারণ হয়ে উঠেছে ) 

এখন প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে রাজা 
সক্সকার কি করতে পারেনঃ সরকার বড় 
জোর বিভন্ন স্ট:৬3 এবং লাবয়েটার কতৃ- 
পক্ষকে নতুন যন্ত্রপাতি কেনার ঝাপারে 
আর্থিক সাহায। দিতে পারেন ঝাঁক ছটির 
দায় দায়ত্ব তে ট।লগ পাড়ার মনুষ- 
জনদেরই বহন করতে হবে 

চিত পারগ।লনার যোগাতার ন্যনতম একট। 
মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া, সব শ্রেণটর দক 
কথা ভেবে কাহিনী নিবাগদ ও তার 
িত্নাট। তোঁর করা, নতুনদের সু! 


উপযুন্ধ 


সার্থক প্রচার গ্রভীত কাজগুলো বাংলা ছাঁবুর 
সঙ্গে যুক্ত ব্যাস্তদেরই তে। করতে হবে । এসব 
কাজ তে। আর রাজ্য সরকার করে দিতে 
পারেন ন।। 

আসল কাজে গন ন। দিয়ে__“হান্দি- 
ওয়ালার৷ সবল” দখল করে নিচ্ছে, অসম 


শ্রতিযোগত্তায় কি জেতা যায়, রাজী 
সরকারকে ছবি তৈরিতে অনুদান দিতে হবে, 
ঝাংল1ছবির উ॥কস কমাও, 'রালিদ চেন 
বাড়ানো হোক, বাংল৷ ছাবর বাধাতামূলক 
মস্ত চই"- প্রভাতি ছে'দে। কথ! আর না বসে 
নচত্রজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই একবার 
অন্তত আয়নার সমনে দাড়িয়ে নিপ্রের 
প্রাতরূপ দেখার সগন্ন এসেছে । স 


নানা কারণে আঁশর। ফুটবল মরশুদ 
স্থিহিত হবে অভূতপূর্ব হিসেবে | এই প্রথম 
তিন প্রধান সমানভাবে এগয়ে পিছিয়ে দল 


গড়েছে । এই প্রথম কোনও ব্বীড়ারদিক ঝা 
কলমি মহাসেডান, স্পোটংকে 'হযাক থু' না 
করে চ্যামাপিয়ানশগের দৌড়ে প্রথম স্থানটি 
গদতে না চাইলেও "তীয় স্থানে রাখতে বাধা । 
এই প্রথম কলকাতায় তন প্রধানের কোলাকাল 
হবে সেয়ানে পেয়ানে ॥ 

অংপাতদৃ[ষ্টতে ইসটবেঙগল এবার বিপযন্ত 
কলকাতায় ভারত-পাক টেসট 'ক্রিকেউ চলা- 
কালীন ইসটবেঙ্গলৈর জনৈক কর্মকর্তার মুখে 
শোন। গিয়োছিল সুরাঁজিতকে দলে না৷ রাখার 
সংকস্প। লীগে ইসটবেঙ্গলকে "গোল, 
খাওয়ানোর? অপরাধে চিম্ময়ের ঘ)ড়েও ঝুলাছিল 
বাদ দেওয়ার খখড়া। বাদবাকদের দলে 
রাখতে কোনও "কিন্তু অবশ ছিল না ইসউ- 
বেঙ্গলের কর্ণকর্তাদের মনে । কিন্তু ওরা 
বুঝতে পারেননি একা পুরাজত অতগু:লাকে 
নিয়ে ঘর ছাড়বেন । এতে দুটো জিনিস 
প্রমাণত হয়। এক ১দলের খেলোয়াড়দের 
ওপর সুরাগ্গিহের আধিগহ্/ দুই, কর্গকর্তাদের 
"অবহেলার, পু£তব!দে খেলোয়াড়দের একতা । 
যে একত) সুরত অঠনড [হজ কোং এ বছর 
দেখালেন, গ্রাতাট দলের গুতিটি থেলোয়াংড়র 
মনে ত। দানা বাধলে কলফাতায় অন্তত ফুউ- 
বলারস আযসোসিয়েশন তোর হতে দেরি হবে 
না। 

জামার মতে এ বছরও তিন গুধানের মধ্যে 
সবচেয়ে শকিশালী মোহনবাগান ।  মোহন- 
বাগানের ফৌভ এ বছরও একই রয়েছে গত 
কয়েক বছরের মতো । সেউ টিমের একটা 
বাড়ীত সুবিধে আছে। এফ থেকে এগার 
কোনও পাঁজশনের খেলোয়াড়ই এবছর নতুন 
নয়। গতবছর মোহনবাগান যে টম নিয়ে 
মাঠে নামত দরকার হলে সেই এগারজ্ঞনই 
এ বছরও নামতে পারে। বাড়ীতি হিসেবে 
স্টাইকারের ভায়গায় দুজনকে নেওয়া হয়েছে 
_ ফ্রানাসস ও মিহিয়। ফ্রান্সিস কতটা কী 
করবে তা জান না, তবে গিহর অন্তত 
মানিয়ে নেবে এবং সাতান্তরের ফরমে ফিরে 
যাবে বলেই আমার ধারণা | সমর ভর্রাচাষ 
প্রতিভাবান হলেও ওর দলত্যাগ মোহনবাগানকে 
কাবু করবে না বিদুমাত্ও ৷ সু্রতর পাশে 
প্রদীপ চৌধুরী তে। রয়েইছে, প্রয়োজনে আছে 
তাশোক উতব্তা। 


দ্বিতীয় দল 1হসেবে আম মহ।গেডানের 
নাম করব। গহােডানের সবগেয়ে লা 
হয়েছে ইসটবেস্গলের সেট ফরোয়ারভ লাইন 
পাওয়ায় । সুরা্িত, সাবি ডোঁভড তিন- 


জনের জায়গা বাধা 1 বাকি একজন আকবর 
হতে পারেন। আকবর, সাবরর দুজনেই 
গোলগেটার ॥ হাফে তিনজনের প্রতোকেই 


এখন তুলযমূলা । সমরেশ, প্রশান্ত, অমল- 
রাজের মধ্য যে কোনও দুঙ্গনই যথেষ্ট । চার 
বাকের মধে। দাঁবদার আনেক । যে কেউ 


০০ ০৯৫ 


যখন তখন ভাপরিহার্য হয়ে উঠতে গারেন। 
হাফ ও ঝাকে কে খেলবেন কে বসবেন ত। 
নিয়ে কোচ অগল দর্তকে চিন্তত হতে হবে 
নিশ্চয় । অবশ্য গর্জে ভাঙ্কর আছেন বলে 
তান অনেকটাই নিশ্চিন্ত? কাগজে কলমে 
মহাগেডান দারুণ হলেও একট। কথ! অস্থীকার 
করার উপায় নেই যে, হোশি খেলোয়ড়ে দল 
কোনখাঁদনই সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাতে 
লাভের থেকে লোকসানের পাঁরমাণই 
সাধারণত বোঁশ দেখা যায়। তাছাড়। মহা- 
মেডানের 'জল হাওয়ার সঙ্গে ইসটবেঙ্গলের 
“স্টারদের' অভান্ত হতেও সগয় লাগবে ॥ 
ইসউবেঙ্গলের অবস্থা এবার সাঁতাই 
খারাপ। অন্তত দূই প্রধান প্রাতপঞ্ষের 
তুলনায়। গেট দলে এমন দুজন খেলোয়াড় 
নেই যাঝা যে কোনও সময় খেলাটাকে ধরে 
খেলতে ও খেলাতে গারেন। হাবিব আর 
সে হাবিবনেই। নিয়াসিত দলে আসতে 
পারবেন কিনা ভা উনি নিজেই জানেন না 
হবাঁজন্দর ভাল খেলোয়াড় । তবে উন 
দ্কিমার নন । ডিফেনসে- মনোরঞ্জন টাফ তবে 
দ্কিলফুল নন ॥ সুধীর ঝাঁতিলের পরায় থেকে 


এবারের দলবদল 
ইতিহাস হয়ে থাকবে 


শাক্যদেব, 

স্তর 
কতটা উঠে দির টির ধিষয়। 
সবচেয়ে দুবল তো হাফ লাইন । কে ধরবে, 
কে খেলাবে,.কে প্রেরণ দেবে 2. সমস্যা 
ইসটবেঙ্গলের এগারটার মধ্যে অন্তত সাতাঁট 
পজিশনে । এদের নিয়ে কোচ পিকেকী 
জাদু দেখান সেটাই এখন দেখতে হচ্ছে । 

এ বছরের দলবদল ব্যাপক দলত]া:গর 
িডিকে যেমন উল্লেখযোগ্য ঠিক তেমনই দারুণ 
আরও দু'টি ঝাপারে । এই পুথম দেখ! গেলে 
তিন প্রধানের আগের বছরের [তিন 
অধিনায়কই দল বদল করে তিন প্রধানের 
এক এক দলে আসন গেতেছেন। 
মোহনবাগানের বিতর্কিত আঁধনায়ক দিলীপ 
পালিত ইসটবেঙ্গলে, ইসটবেঙ্গলের গুশান্ত 
ঝানারজি মহামেভানে আর মহামেডনের 
হাবিব ইসটবেঙ্গলে । অপর ব্যাপারটি আরও 
চমকপ্রদ। যে দিলীপকে নিয়ে পি ফে 
বযানারাজর এত কিছু হল গত বছরে, সেই 
দুজনই আবার একসঙ্গে প্রাতিপক্ষ শিবিরে 
হাজির হলেন। গত বছর লীগ শেষ হওয়ার - 
পর থেকে পি কে-দিলীগ সাচার চাউর 
হয়। তরপর থেকে চলেছে দুপক্ষের কাদা 
ছোড়াছুড়ির গালা । হঠাৎ কোন যাদুদণ্ডে 
সব কিছু উবে গেল কী এমন হলযে 
দুজনেই পরস্পরকে মিত্র ভেবে এফই দলে 
গিয়ে 'ভিডলেন 2 শোনা যাচ্ছে পকে 
নাঞ্চি গেয়েছিলেন দিলীগকে ইসউবেঙ্ছলে সই 


করার সময় 'যা বলেছি ভুল বলোছ, যা 
করোছ অনায় করেছি” গোছের একটা ববৃতি 
কাগজের লোকদের দিতে হবে। দিলীপ 
দিয়েছেনও ॥ ঝাস. ওতেই সব রাগ, দুঃখ, 
আভিমান শেষ 2 এতদিনকার ক্লোধ জল হয়ে 
গেল 2 অথচ গতবছর এরয়ানের সঙ্গে শেষ 
খেলা শেষে মোহনবাগান তাবুতে দুজনে হাতা- 
হাতি হয়ান? দুজনে দুজনকে অকথ। ভাষায় 
সম্বোধন করেননি 2 সবাবিছুই এত তাড়াতাঁড় 
ভুলে যাওয়া যায়; আশ্চর্ব। পিকে 
িতার্কত মানুষ । কিন্তু জনয সব মানুষের 
মতোই 1তানও পাক। ঝোরয়াঝসট । যে 
দিলীপকে অপ্রয়োস্রনীয় বলে তিনি ঝাতল 
করে দিয়েছিলেন, যে সুধীরকে বুড়ে। এবং 
প্রাকটিস করেন। বলে তিনি পুরো উনতা!শ 
সালটাই সাইড লাইনে বিয়ে রেখেছিলেন 
তাদের ওপরই ভরস! না রেখে পি কের কি 
এবছর উপায় আছে ১ 


এবছর ইসটবেঙ্গণে দিলীপকে ধরে চারজন 
ব্যাক এবং দুজন প্টপার-এই দুজনের 
যেকোনও চারজন যখন তখন টিমে ডেোকার 
ক্ষমত। রাখেন ॥ সুধীরকে যাঁদ খেলাতেই হয় 
তবে রাইট ব্যাক ঝাস্টপার যে কোনও পাঁজ- 
শনেই খেলানো যেতে পারে । দিলীপের 
জায়গা লেফট ব্যাক। সেখানে পুরনে। 
খেলোয়াড় রয়েছেন খাবুজ ও আঁধনায়ক 
সতত নিত । গত বছরের [পি কের ভীন্তকে 
সাত) ধরে ঠনলে এভাবে চার বঠককে দীড় 
করানে। যায় আধুজ, মনোরঞ্জন, সমর ও 
সত্যাজং। কিন্তু তা(ি হবেঃ) দিলীপ ও 
সুধীর কি ঢুকবেন না ১ যদি ঢোকেন তাহলে 
অন্তত এট। বলব, কোচ পিকে গতবছরও 
অন্তত বয়েফট। খেলায় সুধীরকে নামাতে 
পারতেন আয় দিলীপ সম্পকে তিন বায। 
বলোছলেন তার সবগুলই ডাহ। মিথ্ে। 

টাকা ছড়িয়ে টিম তোর করতে না 
পায়ায় ইসটবেঙ্গল কর্মকর্তারা এখন পিঠ ও 
মুখ বাঢাতে (ডিসাপ্রনের কদীন গাইছেন। 
বলছেন, ট্রাক নাই বা এল, র্লাষের 
'ডাসাপ্রনতো খাকল। খুব হাস্যকর মনে 
হচ্ছে কথাগুলোকে ৷ ডিসাপ্রন রাখাটাই 
যদি ওদের এত জরুরী হয় তাহলে দিলীপ 
পালিত বা মহম্মদ হাবিবকে ওরা নিলেন 
কেন? দুগ্তনেই কি গতবছর মোহনবাগ)ন ও 
মহামেডানের 'ডাঁসাপ্লুন ভাঙেনান 2 দুজনেই 
কি ক্লাব, কোচ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
বিবৃতির বন। ছোটাননি ; তাহলে? এসব 
কথা বলে বাঞের কাজ কিছুই ,হয় না। 
আসল কথা সমর্থক এবং সদসদের ওর) যতট। 
বোক৷ ভাবেন তার অনেকগুণ বৌশ বোঝা! ওরা 
নিজেয়াই। 

আশির ময়শূমের দলবদলের খরপ্রোক্ষিতে 
এই সতাটাই তাই আবার গুমাণিত হল, 
কলকাতার ফুটবলে কাঁ হয় আর কী না হয় তা 
বোঝা ব৷ তার ব্যাথা। করা মানুষ তো৷ ছায়__ 
ঈশ্বরেরও অপাধ্য। 


বারাণসীর ঘাট ও গঙ্জ। 
ঝারাণসাঁর ঘাটগৃলিতে সময় ঘেন গস্তীর 
হয়ে ভুগ করে দাড়িয়ে আছে । ঘা্টগুলই 
এই হাচান শহরে প্রবেশদ্বার । বায়াণসীর 

আকর্দণ কারো কাছে ধর্ম, কারে নম । 
কাশীয় ঘাট ও গঙ্গাতীরের ১৮টি স্কেচ 
বৃটিশ পেইনটস-এর ডেক্কর লাযভিস আট 
গালারিতে (১৬-৭২ ফেসবয়ারি) প্রদার্শত 


হয়েছে। 


একেছেন 
১ পুথাশ শ্রথনত তেলরতে আকেন। কালি, 
কলম, তুলির ঘোঁচং বোধহয় তেল ঘলডের 
কঠোছ একাগ্রতা থেকে সামায়ক আড়ভাঙার 
শয়াস। কিস আড়ভাঙতে গিয়েও পৃর্থাশ 


পূর্থীশ শিকদায়। 


হুর খেটেছেন। ফলে স্কেচগুলে। উৎরেছে । 
রেখার দ্চ্ন্ন। আছে । জড়ত। একটুও নেই ॥ 
নগী ভর দৃশা, বজযা। রাশ, এ'টোকাও। 
অঞাল, রিকসা, দূরের মন্দিরের চুড়ো, 
খড়কুটোয় ছঠাকার ভালা, নদী থেকে ঢালু 
চড়ায় ওঠনো দুটি লোৌকো__এ সব তার 
স্কেচের বিষয় । চগ্তল, কখনে। মেট, কখনে। 
সরু রেখার আচড়ে, ঘার্ণর কাঠাগেঃতে 
বার়াণসাঁর দৈনন্দিন ছাবিকে ধয়তে চেয়েছেন 
পর্থীশ। কিনতু বড় নির্জন ॥ জনশূনা বারাণসী 
ভাব! যায়? নীল, হলুদ ও ছাই রতের ছোপ 
মেশানে। একটি লাল রঙের হনুমানের গ্ষেচ 


হিল! ক্ষেভাটি একটু ভিল্ল ধরনের । বৈচিন্ত 
ও. বিশেষদ্ধে বারাণসীক্স চিতপযোগ/তা 
অসামান। ; প্রাচীন হলেও বারাণসী প্রাণবণ্ত॥ 
হই সিরঙ্স সম্পূর্ণ করলে পৃর্থীশ উল্লেখযোগা 
কাজ করবেন। 

শ্যামলছায়৷ নাইবা গেলে 


ইনভিয়ান সোসাইটি অব গারয়েনটাল 
আরট আয়োজিত চিত প্রদর্শনী [বিড়লা 
আফাডেমি ৩০ জানুয়ারি -১৯ ফেব্রুয়ারি ) 
একটি উল্লেখযোগ। অনুষ্ঠান ! এই সোসাইটি 
সংগঠিত হয়েছিল ১৯০৭ দালে। 
অবনীন্রনাখ, গগনেন্দ্রনাথ, হেল, কিনার, 
উডররোফ পেশী বিদেশী অনেকেই সোসাইটির 
সঙ্গে যু্ধ ছিলেন । পাশ্ডনী। শিল্প শিক্ষা 
প্রভাবমুক্ত এবং ভারতীয় ্রীতহ্য ও পরিবেশ 
থেকে সংগৃহীত উপকরণ নিয়ে একটি দেশজ 
শিল্পশৈলী সৃষ্ট করাই ছিল সোসাইটির 
প্রাথানক উদ্দেশ। ৷ 

পৌরাণিক ও এতিহাসিক কাহিনীর চি, 
রাজস্থানী, মুখল, পাহাড়ী ও বেঙ্গল ছ্ুলের 
সমধ্মী চিত্রের সঙ্গে সমকালীন চিত্রীতি 
নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়েছে । 

সুনীল গুহের ছুলরঙ 'উইনটার নুন” ঘর, 
গাছগাহালি ও গ্রামের ছাব, সরম। ভৌমিকের 
নীল ও গোলাপী ঝড়ের "বাউল দম্পন্ভি' ও 
আ।শস, কুমান্স-এর ওয়ান সেনটিমেনটাল 
ইভানং' গ্রামের নদীতে নৌকো গলৃই-এর 
ওপর বকপাখি, দৃঝে মসাঙ্গদ। ছবিগাল 
ভাল। অনুকরণের হুইল চেয়ারে অনেক দূর 
এগোন যায় কিন্তু উঠে গড়িয়ে সড় লা 
ভাঙলে মৌপিক চিত সৃষ্টি সনতব নয় ॥ 

গোপেন ঝায়ে॥ 'পেইনটিং ১* একটি 
আধা অন্ধকার ঘরে ঝাতিবিলাসী মাকবরসী 
পুরুষ নৃত/পর। রমণীঁকে অনুসরণ করছে। 
অর্ণকৃমার বেরা-র 'কামারশাল' [কাগজে 
তেগরও ] ও স্বেচ পেন-এ অণকা অরুণ 
বণিকের বর্গাণী চিত 'তৃফ্া' মন্দ নয়। বুদ্ধি 
বাহাদুর থাপা-র তেল রন্ের কাজ দুটি 
প্রশংসনীয় | রষীন্দ্রকৃক পালে বু ও রেভ 
লনডদ্কেপ হিমালয়ের দৃশ।চিতরে ভিন্ন রঙ 
প্রয়োগের ফলে আকর্ষণীয় হরেছে। 


মহ 
-এ 


আশার ছলনে ভুলি 
শীতেপ্ল মরশুমে কলকাতার বিভিন্ন আর্ট 
শাঙলারতে অজন্্র প্রদর্শনী হয়। তরুণ 
[শশ্পাদের প্রদর্শনীর সংখ্যাই অবশ। বেশি । 
পপকক্চন বা চিপস-এর ঠোঙা হাতে যায় 
চমক প্রদর্শনীতে এসে পড়ে তাদের কথা 
থাক ॥ কিন্তু বাস্তাবক যারা শিল্প ও 
চিতকলায় অনুয়াগী অনেক আগ্রহ নিয়ে আট 
গঞলাবির দেয়ালে টাঙানো। চিগল দেখার 
পর প্রায়ই তারা বিস ও নিস্পৃহমুখে ফিরে 
যায়। শিল্প প্রদর্শনীর বাবস্থা) কর। এখন 
আর খুব শস্ত কাজ নয় । পদর্শনীর সংখা। 
যত বাড়ছে মনোজ্ চিত্রের সংখ সেই 
অনুষ্যাতে কমছে । 
আকাডোঁমির নতুন গ্যালারিতে ফেব্রুয়ারির 
প্রথম সপ্তাহে শেখর সান্যাল, দিলীপ দেবনাথ 
ও রবি বসু ভইৎ চিত্েয় প্রদর্শনী করেংছেন। 
আধিকাংশ চিতই গতানুগতিক ও বৈশিষ্টাহীনি। 
দিলীপ দেবনাথ-এয় ভ্রইং₹একচচ্ষু 
ডাইনিয় মাথায় পাখির বাস, ওপরে একাটি 
ঝুলন্ত বালব। য়হসা ঝ। ভূতুড়ে ভাষ 
পরকালের চেষ্টা সফল হয়ান। অপর একটি 
সেনটিমেনটাল ভইং-এ সমাজের ওপর তলার 
বিলাস ঝসন যে কেবল শ্রমভ্ীবীর কচ্ছ-- 
সালেই সম্ভব হচ্ছে ত। বোঝাবার চেষ্ট। করা 
্ রা বসুর কোন চিতই বিশেষস্তাবে 
লেইনভিং ৩_অকটোপাস 
ছাবটি রত েগকুঠ তুলির কাছ । 
শের সান॥লের কাজ মন্দ নয । বহু 
সুষম বর্ণরেণুর বুনোট দিকে তিনি ছুবি 
এখকেছেন॥ বেগনী, নীল, ঝাদামী, সাদ) ও 
গোলাপ ও বাবহার করেছেন। শেখর 
চিত্রে একটি ভাবকে আশ্রয় করে ত৷ পারস্ফুট 
করতে চান ॥ রিফলেকশান ৬ চিরে মানুষের 
ঠৈতনাকে পদ্র ফুলের বিকশিত রূপেয় সঙ্গে 
তুলন। করা হয়েছে । কিন্তু ছাবটিতে একটু 
কাঠ কাঠ ভাব আছে। খান করতে বসে 


হশাস্তির বদলে ফেন মরে কাঠ হয়ে গ্রন্ধে 
মানুঘটি । 

রাতের আকাশের নিভে ঘর, বন্তাকার 
ভুলাশয়. দীপ ও কাগজের নোঁকোর ছাঝাটি 
রোমানটিক ॥. নদী, পাহাক, তারাভরা 
আকাশ_এক কথায় প্রকৃতি_শেখরকে বেশি 
টানে। 


সম্থতির ফলক 
পাব্তি মুখোপাথায় সুপারাচিত কবি, 
একটি পতিকার সম্পাদক । আকাডোমতে 
তার প্রথম 'চিত্-পরদর্শনী (২১-২৭ জানুয়ারি) 
হয়ে গেল । সব ছাঁব তৈলান্ত র্ীন,. 
খাড়িতে আকা তেলরং ব৷ জন্ারত্ডের বি 


নেই। ফারো কাছে হাব আকা শেখেনান । 
ইচ্ছা ও আত্তারফতাই তাকে ছবি 
অখকতে উন্ধ্ধ করেছে । এই জরনোই তার, 


চিতে প্রতক্ষ অনুভুতির ছোয়াচ লেগে থাকে, 
প্রাশক্ষা যুন্ত হলে হ হয়তে। আরো। সংহাতি 
পেত। কাঁবতায় নিজেকে বাহা বন্ধে শ্রসায়িত 
করতে চান এবং অপরেক্প হের ভাষা বুঝে 
নেবার জনে) দৃূরগামী হণ্েও বক্তবান তু 
ছবিতে পবিভ্রর প্রকাশভাঙ্গ অনেক বেশ 
অস্ত্বত। 

রলকে, শৈশব কালকে বলেছেন, 'রাজকাঁয় 
অশ্ব্ব স্মৃতির ররুকোষ' । পিত্ত চিত্রে 
তার শৈশবকে খু'জেছেন । সেই শৈশবে ছিল 


সাবলীলত। ক্ষণীয় ॥ 
দিযে ঠেচে রঙের দু!তিকে ল্লান ক. 
শোভন নুহ ছবিতে মনু ভঙ্বহুতা 
অনুপশ্থিত। মুত সম্পর্কিত অরে কয়েকটি 
হবি ছিল। ীপরারিং থু ভেঘ' ছবিতে 
স্বকীরতা আছে । "স্টিলনে্ ইন টারময়েল' 
বরণলী ঢেউ-এয মধ্যে 5৪ লংল এডের গাছ, 


নারীমৃ্ত ও নীল অংকাশ 
প্রণব নাগ 


এ 


পার্থ ও স্কাইল্যাব 


প্রযোজনা £ গজলান্নাটক £ বিমল 
যল্োোপাধায় । নির্দেশনা 2 শক্ষর ভট্াচাধ/ 
অপ্ব দেবনা ॥ অভিনয় £ শিশির সন, 
& ময় ১৯১৮০ । 


গুপ থিয়েটার হিসেবে চিহিত হবাহ 
জলে। এবারে বোধহয় [কছু মাপকাঠি পুধর্তল 
করবার দরক্ষার হায় পড়ছে । শ' আড়াই 
টাকা খরচ করে শিশিক্ক মণ্য ঝা মুন্ত অঙ্গন 
ভাড়। করলাম) ঘোড়ায় ধরে করে কিছু টিকিট 
বাক করলাম, খবরের কাগজে আর পরিকর 
আফিসে সমালোচনায় আবদার করে চিত্ত 
লিখলাম, আর কয়েক দিন আউড়ে নিয়ে দুটে। 
একাঞ্ষ নাগিয়ে ফেললাম-_এতে অনেক ঘাম 
ঝরানো পরিশ্রম, অনেক সনিষ্ঠ নাটামনদ্তার 
বিনিময়ে পাওয়া গ্রুপ থিয়েটারের মিছিলে 
শারক হওয়ার অধিকার বায় না। গ্রুপ 
থিয়েটারের খেরো। খাতায় 'আভিনয়ের” 
পারচ্ছেদটি অনেক পরে, থাতার গ্রথম পাতাটি 


নিদিষ্ট আছে "নিষ্ঠার বলো) অকায়ণে 
নিধারত সময়ে নাটক শৃরু না করা এবং মণ্ঠের 
দুধারে গুই শুম্পটারের তীর চিৎকার এ খাতায় 
খুজে গাবার কথা নয় । দু একজনের মোটামুটি 
আভনয দক্ষতা থাকা সব্বেও সোল প্রায় 
সফলকে মণ্ডে অসহায় থাকতে হল. সংলাপ 
হাভড়াতে উইং-এর আলোপাশে ঘুঝতে হল. 
এমন কি ুস্পটার উচ্চায়ত সংলাপগুলিয় 
কোনটি কায বৃঝতে লা পেয়ে নিজেয় নাম 
ডেকে উঠতে হল আর বারবার হোঁচট খেতে 
হল 2 সবই. নির্দেশনা ও নিযস্রণে সম/ক 
দক্ষত। ও আঁডজ্্রতার অভাবে ॥ দলের নাম 
'শজ্ল'-এর বগাঁয় "জা এর নিচে হস্ত 
বসাবাহ মত তাই সবাকিছুই হয়ে পড়ল 
অথহীন। . বিপ্রবকেতন চক্রবর্তী 


গাববু খেলা 


শ্রযোজল!| £ নিউ থিয়েটারস গ্রপ। 
নাউক/নির্দেশলা £ দাঁপেন্র সেনগুপ্ত । 
যকত নিতাই ঘোষ। আলো £ চিত্ত 
মরকার। সঙ্গীভঃ ফাল্নী সেনগুপ্ত ॥ 
আবহ ১ শত যলোগপাধ্যার। অভিনয় 
রজনী: ২৪ মারচ ১১৮০, আযফাভোম 


অব ফাইন আরটস মণ্য। 

একই মানুষ গাবহ্‌ গখির় মধে। এসে 
দিত একটি সন্তা খুলে ধরে এবং সাতা 
বলতে কি সেই সন্ভাটি তার নোংরা কিন্তু 
সাতফারের চরিত । ঠাদের উলটেপিঠের 
মত তাকে আমর। কোনদিনই দেখতে পেতাম 
না. ফাঁদ ন। কাঠি মিত্রের হাতে এ দেব- 
প্রেরিত চকখাঁড়টি না থাকত ॥ কাঠি মিন্তির 
এক কানাগলির ডাসটবিনের পাশে মাতাল 
অবস্থায় আটকে পড়ে শ্ায় বিহবরূপ দর্শন 
করল । সেই বিশ্ব দর্শনের লং ছাঁবতে এসে 
পড়ল হাযাণ মগ্ডলও, জীবিকায় কৃষক-_ 
কিন্তু তার কোন শুনো সন্তানেই। সে 
একাই ঈহুয়ের মত এক এবং আদ্ধডীয়। 
কাঠি মাত্তিরের ভঙুর মূলবোধে সে এনেছে 
বিশ্বাস ও আন্তক্ে্ পতি মমত। | 

অসাধারণ ঝাঙ্গের ভাঞ্জতে দীপেন্দর 
সেনগৃপ্ত এ নাটকেও ভায় পুরনো প্রতিভা 
প্রমাণ করেছেন। কাঠি মারের অসাধারণ 
পারশ্রমী ও কুশলী আভনয় দেখতে দেখতে 
একসময় মলে হয় সে যেন এ নাটকে একঘাত 
সচেতন দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহেয় দর্শকরা যেল 
সকলেই গাব খেলার আঁতনেত। হয়ে 
খঈঠেছেন। নাটকের সার্থকতার চাবিকাঠি 


সেখানেই । 

আলো, সঙ্গীত এবং আবহ নাটকের 
সঙ্গে একাত্ম হরে উঠেছে আর একাত্ম হয়ে 
গেছে আপাতত সরল অথচ কঠিন মণ) পারি- 
কল্পনা 

কাঠি মিত্তির যখন সাহাত/কের ফেলে 
ফাওযা মালিবাগ নিয়ে দৌড়োচ্ছে তখন 
আলোয় গৃণেই তা হয়ে উঠছে ভীষণ ভাবে 
আব্রমণাস্্ক । চকিতে মনে পড়ে যায় 
'অাস্্রকের' কথা । যেখানে ড্রাইভার বাথ 
প্রেমিকার জন্য রেলের কামরার সঙ্গে সঙ্গে 
“আপনার টিকিট' বলে দৌড়োচ্ছেন। তথা- 
কথিত ভাবালু শিল্পের প্রতি এ দুটিই তাঁর 
কলাঘাত। অর্থাৎ বেঁচে থাকার প্রমাণ । 

এই কশাঘাত করতে কঃতে দীপ 
সেনগুপ্ত অবশা একটা সময় খেই হারে 
ফেলেছেন। সমান্জের যাবতাঁয় মুখোশ একটি 
মানত নাটকে খোল। বায়না! । একজন শান্তিমান 
নাটাকার ও লাট। গারচালক [হসেৰে দাঁপেন 
বাবু এ কথাট। একটু ভাববেন আশ কার । 

এ রকম নাটকে যেট। দরকার ভা হলো 


গোষ্ঠীবন্ধ আঁভলয়। নিউ থির়েটারস গ্রুপ 
দাপস্টের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন সেট। তারা৷ 
জানেন । যীশু চৌধুরী 


পর 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুপকুমার পাল কতৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩," (ফোন ২৪-৫৫২০), হইতে মুদ্রিত 
ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রো) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্রবী অনুকুলচন্দ্র স্ট্ট, কলকাতা ৭০০০৭৯% (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯) হইতে প্রকাশিত 


সাতপাক 
[ঘোরানো হতে 
বর 
মারা গেল। 


2৯ তু 
কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহটা ডোর হতেই সুজা চলল 


ছাই হয়ে গেল | তার ডেরার দিকে। 


রন 


মেয়েরা তো 
স্বাধীন! ৬ 
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